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মূল্য-আট টাকা 


এই পৃথিবী মানুষ, নানা প্রকার প্রাণী ও উদ্ভিদের বাসভূমি ৷ 
জীবের এই বসবাসের জন্য প্রয়োজন মাঁট, জল, বায়ন ও সূর্যের আলো । 
উপযুন্ত মাটিতে জল, বায়; ও সূর্যালোকের প্রভাবে নানা প্রকার গাছপালা, 
লিতাগনজ্ম প্রভাত উদ্ভিদের জন্ম হচ্ছে । এই সব গাছপালার উপর 
প্রকার পোকামাকড়, জীবজন্তু খাদ্য ও আশ্রয়ের জন্য বসবাস 
করছে। বাড়ীর উঠান, বাগান বা ফুলের টবের মাটি ভালভাবে লক্ষ্য 
করলে দেখা যাবে সেখানে মাটির মধ্যে গর্ত করে কে'চো, কেন্নো, বিছা, 
পি'পড়ে প্রভাত নানা প্রকার প্রাণী বাস করে। বাড়ীর কাছাকাছি 
পিই, ডোবা, খাল, বিল, নদী এমনাঁক মাছ পোষার আযাকুয়ারিয়াম লক্ষ্য 
কর, সেখানে দেখবে নানাপ্রকার মাছ, ব্যাঙাচি, শ্যাওলা, জলজ উদ্ভিদ, 
শামুক, গ্যগাল প্রভাত সন্দরভাবে বসবাস করছে । চারপাশের এই সব 
জীব ও জড় পদার্থ নিয়েই আমাদের পাঁরবেশ গঠিত ৷ 
সাধারণভাবে জড় ও জীবকে নিয়ে পাঁরবেশ গঠিত হলেও এই 
র মধ্যে সহানকাল ভেদে নানা পার্থক্যও দেখা যায়। যেমন_- 
গ্রাম ও শহরের পাঁরবেশ । শহরের পথে, ঘাটে, হাটে, বাজারে অগাঁণত 
" কলকারখানা, মোটরগাড়ী, আর লাখ লাখ উন নের ধোঁয়া, দোকান বাজার 
গাড়ী ঘোড়ার ভিড় আর পথের ধারে দূরে দূরে দুই একটা গাছপালা । 
গ্রীষ্মে কাঠ-ফাটা রোদের তাপে শহর যেন পঢড়ে যায়, রাস্তার পাঁচ গলে 
আর বর্ষায় কোথাও কোথাও জমে হাঁটু জল। গ্রামের পাঁরবেশ শহরের 


পরিবেশ থেকে ভিন্ন প্রকাঁতির। এখানে মাঠে নানা প্রকার ফসল ফলে, 


২ প্রাণ ও প্রকৃতি 


ফলমূল তাঁরতরকার উৎপন্ন হয়, নদী, খাল, বিল, ভেড়া, পুকুর প্রভাত 
থেকে মাছ পাওয়া যায় । এই সব উৎপন্ন দ্রব্যের আঁধকাংশই শহরবাসী 
মানুষের জন্য গ্রাম থেকে শহরে চলে আসে ৷ গ্রামের প্রাকীতক পাঁরবেশ 
খুবই শান্ত ও সুন্দর ৷ এখানে মাঠে মাঠে গরু, ছাগল, মাহষ, ভে ড়া 
চরে চরে ঘাস খায় ৷ বাড়ীর ধারে পুকুরে চরে হাঁস, বাগানে ঘুরে বেড়ায় 
মোরগ-মনরগণী । পঢ়কুরের ধারে গাছের উপর বসে থাকে মাছরাঙা, ঝংপ 
করে জলে ঝাঁপ "য়ে মুখে তুলে নিয়ে যায় একটা মাছ । গ্রামে দেখা যায় 
কত রকমের পাখী- শালিক, 'ঘূঘ7, চিল, বাজপাখা, পায়রা, চড়ুই, 
বুলবুল ইত্যাদি ৷ গ্রাম ছাঁড়য়ে দরে কোথাও কোথাও ঘন বন। এই 
সব বনে হরিণ, বুনো শুয়োর, খরগোস, বনাবড়াল, ভোঁদড়, শেয়াল, সাপ 
প্রভাতি বন্য জন্তু বাস করে। গ্রামের রাস্তাঘাট বর্ষায় কর্দমান্ত হলেও 


Fig. 1.18 একটি গ্রামের পাঁরবেশ ; এখানে মাটি, জল ও চাষের ক্ষেত্র 
নানা প্রকার উীদ্ভদ ও প্রাণী দেখা যাচ্ছে 

এখানকার বায়; নির্মল ; অনেক সবুজ গাছপালা কিন্তু মানুষের ভিড় 
কম ৷ কলকারখানা নেই বলে বায়; দুষিত হতে পারে না। গ্রামের 
পাঁরবেশ ধতু পারবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে প্রকৃত রুপ বদলের পার্থক্যটা 
সহজে ধরা যায়। এখানে গ্রীচ্ম, বর্ষা, শরৎ, হেমন্ত, শীত ও বসন্ত, 
পৃথক পৃথক ভাবে সনান্ত করা সম্ভব ৷ খতু পারবর্তনের মধ্য দিয়ে 
সূ্ধকরণের সময়সীমা, আবহাওয়ার পাঁরবর্তন, তাপমাত্রা, বাঁঙ্টপাতের 
প্রমাণ প্রভাতির হাসবাদ্ধি লক্ষ্য করা যায় । 


আমাদের পাঁরবেশ ৩ 


সমতলভূমির পাঁরবেশের সঙ্গে দেশের পার্বত্য অঞ্চল ও সম্দ্র- 
ততীরবতাঁঁ অঞ্চলের কিছ কিছ: পার্থক্য দেখা যায়। পার্বত্য অগ্চলের 
“গাছপালা জীবজন্তু মানুষ প্রভৃতির আকার প্রকার আকাতি আচার- 
আচরণ পাঁরবেশ অনুসারে পৃথক পৃথক হয়ে থাকে । পর্বতের উপরে 
আড়াই হাজার মিটার উচ্চতার পর থেকে আবহাওয়া শীতল, শীতকালে 
এখানে বরফ পড়ে, পাহাড়ের চুড়ায় বরফ জমে, পাহাড়ে ধ্বস নেমে, 
হমবাহের চাপে, মানুষ ঘরবাড়ী গাছপালা জীবজন্তু নিশ্চিহ্ন হয়ে যায় । 
'এখানে ঠাণ্ডার আধিক্য বলে মানুষ গরম জামাকাপড় পরে। এখানে 
মআনুষের খাদ্যাভ্যাসও ভিন্ন ৷ 

সেই রকম, সমুদ্রের নোনা জলের পাঁরবেশ মিঠা জলের পরিবেশ 
‘থেকে সম্পূর্ণ পৃথক । সমুদ্রের শ্যাওলা, মাছ ও অন্যান্য প্রাণীর চেহারা 
মিঠা জলের জীবজন্তু থেকে পৃথক । সমুদ্রে তারামাছ, জেলীফিস, হাঙ্গর 
ইত্যাঁদ বাস করে । আমরা দীঘা বা পুরীর সমুদ্রতীরে গেলে এগাঁল 
"দেখতে পাই ৷ 

পারবেশ সম্পর্কে আলোচনা করে আমরা জানতে পারলাম যে, পাঁরবেশ 
'বাঁভন্ন প্রকার আযাবায়োটিক উপাদান ( Abiotic 00009015)-ও 
-বায়োটিক উপাদান ( Biotic Components ) নিয়ে গাঠিত | 


পরিবেশের আ্যাবায়োটিক উপাদান ও বায়োটিক উপাদান (Abiotic 
and Biotic Components of Environment )৪ 

পাঁরবেশের 'বাঁভন্ন ভৌত উপাদান ও সজীব বস্তুসমূহ পরস্পরের 
‘মধ্যে এক ?নাঁবড় সম্পর্ক স্হাপন করে বসবাস করছে । এই সকল ভোঁতি 
উপাদান ও সজীব বস্তুগ্দাল ক সে সম্পর্কে আমাদের একটা স্পষ্ট 
ধারণা থাকা অবশ্য প্রয়োজন । পাঁরবেশের এই দুই প্রধান উপাদান 
পরস্পরের উপর প্রভাব বিস্তার করে । 


(A) ত্যাবাযোটিক উপাদানসমূহ ঃ 

9 আলোক, (1) তাপ, (8) বায়ু, ৫%) জল, (॥) মাটি ও উহাতে 
'অবাঁস্হত 'বাভন্ন অজৈব ও জৈব পদাৰ্থসমূহ । 

0) আলোক ৪ সর্ষের দশ্যমান আলো আমাদের পাঁথবীকে 
আলোকত করে এবং দন রাত্রি হয়। সর্ষের জন্যই খতু পাঁরবর্তন 


৪. প্রাণ ও প্রকৃতি 


হয়। পাঁথবীতে যাবতীয় শান্তর উৎস এই সৌর বাকিরণ। সবুজ ; 
উদ্ভিদ সূর্যালোকের সাহায্যে সালোকসংশ্লেষ ক্রিয়ায় খাদ্য উৎপাদন করে 
পৃথিবীর যাবতীয় জীবকে বেচে থাকতে সাহায্য করছে । 

(i) তাপঃ পাঁথবীতে তাপের উৎস সূর্য, পারবেশের বায় জল 
ও 'বাভন্ন কঠিন পদার্থসমূহ সর্যালোক থেকে তাপ শান্ত শোষণ ক'রে 
নিজেদের তাপমাত্রা বাঁড়য়ে তোলে । জলবায়ু ও 'বাঁকরণের মাধ্যমে 
উষ্ণতর পাঁরবেশ থেকে শীতিলতম পাঁরবেশে তাপশান্ত প্রবাঁহত হয় । 
সূর্যের তাপে সমুদ্রের জল বাচ্প হয়ে উপরে উঠে, সেখানে ঠাণ্ডায় বাষ্প 
জমে মেঘ হয় ; মেঘ থেকে বাঁন্ট হয় । আবার কিছু কিছু মেঘ সুউচ্চ 
পর্বত শিখরের শীতলতম প্রদেশে গিয়ে জমে বরফে পাঁরণত হয় । সেই 
বরফ গ্রণঙ্মকালে উচ্চতাপে গলে জলধারা সৃচ্টি করে; সেই জলধারা 
নেমে বর্ষায় নদীনালা পাঁরপূর্ণ হয়ে যায়! এইভাবে পাঁরবেশে তাপ- 
মাত্রার হাস-বাঁদ্ধর ফলে আমরা চাষের জন্য বৃষ্টি ও নদীনালা থেকে জল 
পেয়ে থাঁক। তাপমাত্রার হবাসবাঁদ্ধর ফলে আমাদের দেশে কাল-বৈশাখীর 
ঝড় উঠে৷ গ্রীষ্মকালে রোদের তাপ বেশন থাকায় আমরা হালকা জামা- 1 
কাপড় পার, শীতকালে তেমাঁন লাগে গরম পোশাক । ] 

(1) বারুঃ বায়ন চোখে দেখা যায় না কিন্তু জোরে হাওয়া বইলে 
কিংবা পাখা ছেড়ে দিলে আমরা বায়ুর আস্তিত্ব অনুভব করতে পারি 
পাঁরবেশের অংশ হিসেবে বায়ূমণ্ডল এক গরর্ত্বপূর্ণ উপাদান । জীবের 
অত্যাবশ্যকীয় বদ্তু বায়; কার্বন ডাই অল্সাইড ও আক্সজেন এবং কিছু 
নাইট্রোজেন গ্যাস পাওয়া যায় বায়মণ্ডল থেকে । সর্্যীকরণের ফলে 
বায়; উত্তপ্ত হয় এবং উত্তপ্ত বায়ুর বিশেষ ধর্মের ফলে সৃষ্টি হয় বায়দ 
প্রবাহ ৷ সাগর-উপসাগরে বায়;র নিম্ন চাপের ফলে উপক্‌লবর্তা* অঞ্চলে 
প্রচুর বৃষ্টপাত হয়। উত্তপ্ত বায়ুর ফলে বাম্পীয়ভবন, বাঙ্পমোচন 
প্রভাতর হার বেড়ে গিয়ে বায়মণ্ডলে প্রচুর জলকণা জমে । এই জলকণা ' 
ভূ-ভাগের উপর পাঁতত হয়ে পাঁরবেশে জলের যোগান অব্যাহত রাখে । 
বায়নপ্রবাহের ফলেই ঘূর্ণিঝড়, সাম্দাদ্ুক জলোচ্ছ্বাস প্রভাতি ঘটে । 
সামাগ্রক বিচার করলে দেখা যায় বায়ন পরিবেশের এক অন্যতম গরুত্ব- 
পূর্ণ উপাদান । 

() জল ঃ পাঁরবেশে জল এক অপরিহার্য বস্তু কারণ জল ছাড়া 
জীব কোন প্রকারে বাঁচতে পারে না। আমাদের শরীরের বেশ কিছু অংশ 


আমাদের পরিবেশ ৫ 


জল দিয়ে তোর; জলের অভাব হলে আমরা পিপাসা বোধ কাঁর ; 
পৃথিবীর চার ভাগের তিন ভাগই জল এবং এই সাত জলের শতকরা 
97 ভাগ নোনা জল রয়েছে সমুদ্রে, আমাদের তাংক্ষাণক প্রয়োজনে এই 
নোনা জল কোন কাজে আসে না। তারপর প্রায় শতকরা 2 ভাগ জল 
মেরপ্রদেশে বরফে পাঁরণত হয়ে আছে। ভ্গর্ভস্হ জলের পাঁরমাণ 
শতকরা এক ভাগের ছু কম ; বাঁক জলের সামান্য ভগ্নাংশ রয়েছে 
আমাদের নদী নালা খাল বিল ও কয়েকটি সুপেয় জলের হৃদে এবং কিছ 
পাঁরমাণ জল পৃথিবীর বায়ুমণ্ডল ধারণ করে। তাহলে দেখা যাচ্ছে 
পৃঁথবীতে জলের প্রাচুর্য থাকলেও স্হলভাগে ও আবহাওয়ামণ্ডলে জল 
সীমিত ৷ স্হলভাগের কোন নার্দন্ট এলাকায় জলাভাব ও জলের প্রাচুর্য 
পাঁরবেশের উপর 'বশেষ প্রভাব বস্তার করে ৷ পৃথিবীর স্হলভাগে - 
বৃষ্টিপাতের ফলে যে জল সাত হয় তা সমগ্র জীবের পক্ষে 10 দিনের 
প্রয়োজন মেটাতে পারে ; তবে- জলচক্কের মাধ্যমে সেই অভাব স্হায়ীভাবে 
পুরণ হয় । কোন এলাকার বনভ্ীম, কীষকাজ ও মৃত্তকার উর্বরা শান্ত 
নির্ভর করে সেই এলাকার জল সম্পদের উপর । কৃষিকাজ ও পানীয়ের 
জন্য সুপেয় মিঠা জল আমাদের প্রচুর প্রয়োজন । আমাদের আবিবেচনা 


প্রসূত কাজকর্মের ফলে এই জলের অপচয় ঘটছে ও জল দূষিত হয়ে 
পড়ছে এই বিষয়ে সকলের সচেতন হওয়া অবশ্য কর্তব্য । 


(%) মৃত্তিকা বা মাটি ও উহাতে অবস্থিত বিভিন্ন অজৈব ও জৈব 
পদার্থসমূহ £ আপেলের খোসার মত পাঁথবীর উপাঁরভাগের বিরাট এক 
অংশ মাটি দিয়ে ঢাকা। এই মাটির উপর নানা গাছপালা জীবজন্তু 
বসবাস করে । এই মাটির বুকেই গড়ে উঠেছে গহন অরণ্য, গ্রাম, নগর 
আর কত জনপদ ৷ পৃথিবী সৃষ্টির পর লক্ষ লক্ষ বছর ধরে ঝড় বৃষ্টি 
তাপের হাস-বাদ্ধি প্রভাত প্রাকৃতিক ক্রয়াকলাপের ফলে কাঁঠন ?শলা 
চূর্ণ বিচূর্ণ হয়ে নানা জৈব ও অজৈব পদার্থের সঙ্গে মিশে মাটি তৈরী 
হয়েছে ।বাভন্ন প্রকার ?শলাচূর্ণ জৈব ও অজৈব যৌগ, কাট-পতঙ্গ প্রাণণী 
ও উীদ্ভদের মৃতদেহ এবং মৃত্তিকাস্হত ব্যাকটেরিয়া, ছত্রাক, কেনে) 
কেঁচো, উইপোকা, বিছ প্রভাঁতর 'ক্য়াকলাপের ফলে মাটির সৃষ্ট হয়। 
জীবদেহের পচা ও গাঁলত দেহাবশেষ থেকে মাটিতে একপ্রকার কালো 
রঙের গন্ধহীন স্বরূপহীন আঠালো জৈব পদার্থ উৎপন্ন হয়, উহাকে 
হিউমাস বলে। এই হিউমাস অজৈব পদার্থ বাভন্ন আকারের শিলাচুর্ণ 


৬ প্রাণ ও প্রকাতি 
ও খনিজ পদাথে'র সঙ্গে মিশে মাটির কণাগ্ীলকে একত্রে আবদ্ধ করে 
কাঁষকাজের উপযোগী মাত্তকা প্রস্তুত হয় । 

মাটিতে অবাঁস্হত বায়ু জল আর দুইটি উল্লেখযোগ্য অজৈব পদার্থ ৷ 
মাঁটর মধ্যে অসংখ্য সক্ষম সুক্ষ ছিদ্র থাকে ; সেই সকল "ছিদ্রের মধ্যে 
বায়: ও জল থাকে । মাটিতে অবাঁস্হত বায়ুর. সাহায্যে উাঁদ্ভদ ও অন্যান্য 
প্রাণী *বাসকার্য করে এবং উীদ্ভদ শেকড়ের সাহায্যে জল টেনে নিয়ে” 
বেচে থাকে ও খাদ্য প্রস্তুত করে । মাটির জল অন্যান্য প্রাণীকেও বাঁচতে 
সাহায্য করে। মাটিতে অন্যান্য খাঁনজ পদার্থ, জৈব যৌগ ও জীবের, 
উপাচ্হাতির সঙ্গে এবং উহার বায়ন ও জল ধারণের ক্ষমতার সঙ্গে জমির 
উর্বরা শান্ত বা ফসল উৎপাদনের ক্ষমতা নির্ভরশীল । মাট পাঁরবেশের, 
একটি গরাত্বপূর্ণ উপাদান । 


(8B) পরিবেশে বারোটিক উপাদানসমুহ ৪ 
পাঁরবেশের বায়োটিক উপাদানগযীল ?তনটি প্রধান ভাগে বিভক্ত & 
() স্বভোজী জীব বা অটোট্ৰপস্‌ ৷ : 

(1) পরভোজী জীব বা হেটেরোট্রপস্‌। 

(1) মৃতজীবী জীব ঝা স্তাপ্ৰোট্ৰপস্‌ ৷ 


() স্বভোজী জীব ৪ পাঁথিবীতে কেবলমাত্র সবুজ উীদ্ভদ সালোক- : 
সংস্লেষের মাধ্যমে খাদ্য প্রস্তুত করে সেই খাদ্যের সাহায্যে নিজেদের 
পাষ্ট সাধন করে ; সেই কারণে সবুজ উঁদ্ভদকে স্বভোজী জীব বলা হয় 
(বাভিন্ন প্রকার শ্যাওলা, মস, ফার্ণ, পাইন, দেবদার? আম, জাম, ধান, গম, 
ভুটা প্রভৃতি উদ্ভিদ স্বভোজশী উীদ্ভদের উদাহরণ ।' অব্জ উীদ্ভদের 
দেহে ক্লোরোফিল নামে একপ্রকার সবুজ কাণিকা আছে-; ইহার সাহায্যে 
সৌরশন্তিকে নিজদেহে আবদ্ধ করে, সবুজ উদ্ভিদ বায়ুর কার্বন-ডাই- 
অক্সাইড গ্যাস এবং জলের দ্বারা স্যালোকের উপা্হাততে শর্করা জাতীয় 
শাদা প্রস্তুত করে। সেই সঙ্গে উহাদের দেহে বাভিন্ন প্রাধ্কিয়ার মাধ্যমে 


প্রোটিন দেনেহজাতাী় খাদ্য ও ভিটামিন প্রস্তুত হয়। পরিবেশে একমাত্র 


নি পারবেশ থেকে প্রাণীর পক্ষে বিষান্ত গ্যাস কার্বন-ডাই-আক্সাইড 
বার়সাডল থেকে শোষণ, করে এবং বায়;তে আক্সিজেন গ্যাস পাঁরত্যাগ 


আমাদের পাঁরবেশ ৭. 


করে বায়ু শোধন করে চলেছে । এই কারণে স্বভোজী জীব সবুজ 
উদ্ভিদ পাঁরবেশের এক অত্যাবশ্যকীয় উপাদান। খাদ্য ও আঁক্সজেনের 
জন্য পাঁথবীর যাবতীয় ক্রোরোফিলাবহীন উদ্ভিদ এবং মানুষসহ সকল 
প্রাণী ইহাদের উপর নির্ভরশীল ৷ পাঁরবেশের এই উপাদান বিনষ্ট হলে 
পৃথিবীর যাবতীয় জীবের অবলযপ্ত ঘটবে। সবুজ উদ্ভিদ নিজের 
প্া্টর প্রয়োজন মিটিয়ে কিছু পাঁরমাণ খাদ্য নিজদেহে সণ্য় করে রাখে। 
সেই সাঁণ্চিত খাদ্য পৃথিবীর যাবতীয় প্রাণীর প্রয়োজন মেটায় । সেই 
ক আমাদের মনে রাখতে হবে যে পাঁরবেশে একটি সবুজ উদ্ভিদ একটি 
|; উহাদের আমরা কোন মতেই বিনষ্ট হতে দেব না। 

নাঃ পরভো'জী জীব ও প্রাণী ৪ দেহে ক্লোরোফিল না থাকায় যাবতীয় 
প্রাণী সালোকসংশ্লেষে অক্ষম । এই কারণে উহারা খাদ্যের জন্য উদ্ভিদ 
ও অন্যান্য প্রাণীর উপর নির্ভরশীল ৷ প্রাণীদের মধ্যে একদল কেবলমাত্র 
শাকাশী অর্থাৎ উহারা কেবলমাত্র গাছপালা, ঘাস, খড় ইত্যাঁদ খেয়ে জীবন 
ধারণ করে ॥  শাকারণ প্রাণীদের মধ্যে গরু, ছাগল, ভেড়া, হরিণ, হাতি, 
ঘোড়া, উট, গাঁনাপগ, খরগোস প্রভাত উল্লেখযোগ্য । এরা উদ্ভিদ 
জাতীয় খাদ্য থেকে খাদ্যের সব উপাদান শরীর গঠনের কাজে লাগাতে 
পারে । মাংসাশঈ প্রাণীদের মধ্যে সিংহ, হায়না, চিতা, সাপ, কুমার, 


এটকাঁটাক প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য । এই সকল প্রাণী 'বাভন্ন শাকাশী 
প্রাণীদের মাংস খাদ্য হিসাবে গ্রহণ করে বেচে থাকে ৷ । 


মানুষ উদ্ভিদ ও প্রাণী উভয় প্রকার খাদ্যের উপর নির্ভর করে বেচে 
থাকে । নানা প্রকার শাকসবাঁজ ফলমূল তাঁরতরকারণী ডল, চাল, আটা, 
প্রভৃতি উদ্ভিজ্জ খাদ্য এবং মাছ, মাংস, ডিম, দুধ থেকে প্রাণ্জ খাদ্য 
সংগ্রহ করে। পাঁরবেশে পরভোজী জীব এক গর্ত্বপূর্ণ উপাদান । 
(i) ম্ৃতজীবী উদ্ভিদ ও প্রাণী 8 পাঁরবেশের সজীব উপাদানগীলর 
মধ্যে স্বভোজী উাঁদ্ভদ এবং পরভোজী প্রাণী ও প্রাণীদের কথা আলোচনা 
করেছি । স্বভোজনী ও পরভোজাী জীব ছাড়াও পাঁরবেশের মধ্যে নানাপ্রকার 
মৃতজীবী উদ্ভিদ ও প্রাণী বসবাস করে। এই সকল জীব পচনশীল 
জৈব পদার্থযেমন__বাঁসরাঁট, অনেক দিনের পুরনো মাখন আচার জ্যাম 
জেলী; ডীদ্ভদ ও প্রাণীর মৃতদেহ, পশহপক্ষী, মানুষ গভাঁতর 'বষ্ঠার 
উপর বসবাস করে এবং ও সকল জৈব পদার্থ থেকে তরল বা অন্যপ্রকার 


খাদ্য গ্রহণ করে পাষ্ট লাভ করে। এই সকল জশীবকে ম্ৃতজীবী 


৮ প্রাণ ও প্রকীত 


জীব বা স্তাপ্রোট্রপস্‌ বলা হয়। মৃতজীবী উদ্ভিদের মধ্যে 'বাভন্ন 
প্রকার ছত্রাক যেমন-_ীঁমউকর, আগ্যারকাস এবং প্রাণীদের মধ্যে 
কে'চো, নানাপ্রকার পতঙ্গ ও উহাদের শুককীট, উইপোকা প্রভাতি 
উল্লেখযোগ্য । যে সকল জীবদের আমরা খালি চোখে দেখতে পাই 


Fig. 1.22 মৃতজীবা ছন্রাক__আ্যাগারিকাস 

না সেগুলির মধ্যে নানাপ্রকার প্রোটোজোয়! পর্বের প্রাণী ও নানাপ্রকার 
ব্যাকটেরির! উল্লেখযোগ্য মৃতজীবী জীব । এই সকল জীবকে আতিক্ষা্র 
বা মাইক্রো এবং বড় আকারের বা ম্যাক্রো জীব এই দই প্রধান 
ভাগে ভাগ করা হয়েছে। ব্যাকটেরিয়া ও কিছ কিছ ছত্রাক 


মাইক্রোফ্লোরা এবং নিমাটোডা ক্রীম ও 


প্রোটোজোয়া পর্বের প্রাণীকে মাইক্লেফফণা 
বলা হয় । 


আমাদের পাঁরবেশের মধ্যে নানা- 
প্রকার পচা কাঠ, বাঁশ, পচা ফলের খোসা, 
ভিজা চামড়া প্রভাঁতর উপর বর্ষাকালে 
নানাপ্রকার ছত্রাক জন্মাতে দেখা যায়। 


৮3 
হু উড বাড়ীতে বর্ষাকালে পানর, বাস পাউরুটি, 
ED জেলী প্রভৃতির উপর মিউকর, রাইজোপাস 


£16. 1.38 মিউকর. প্রভূতি ছন্রাক জন্মে। এ সকল দ্রব্যের 
উপর মৃতজবা নানাপ্রকার ব্যাকটোরিয়াও জন্মে, উহাদের আমরা খাল 
চোখে দেখতে পাই না। রাস্তার ধারে, ভাগাড়ে 'বাঁভন্ন জলাশয়ে বনে 
জঙ্গলে নানা পশ,পক্ষা, ইদুর, বিড়াল, গর* মাহষ প্রভাতির মৃতদেহ 
পড়ে থাকতে দেখা বায়। এই সকল মৃতদেহ থেকে যখন পচা দর্ন্ধ 


fl 


| 


আমাদের পাঁরবেশ ৯ 


বের হয় তখন বুঝতে হবে যে, হাজার হাজার ব্যাকটেরিয়া! এসকল 
মৃতদেহ থেকে খাদ্য সংগ্রহ করেছে। লক্ষ্য করলে দেখা যাবে যে, 'বাভন্ন 
প্রকার মৃতজীবী জীবের ক্রিয়াকলাপের ফলে নানা প্রকার উীদ্ভদ ও 
প্রাণীর দেহাবশেষ একাঁদন মাটিতে দিছে গেছে। মৃতজীবী ভীদ্ভদগীল 
নিজেদের দেহ থেকে এক প্রকার রস (উৎসেচক ) বের.করে এ সকল 
পচনশীল জীবদেহের অংশকে পাঁরপাক করে নিজেদের প্ট ঘটায় । 
এই সঙ্গে কয়েক প্রকার প্রোটোজোয়া পর্বের প্রাণী পচনশীল জৈব বস্তু 
থেকে পঢ়াচ্ট সংগ্রহ করে। 

বড় আকারের মৃতজীবণ প্রাণীদের মধ্যে কেঁচে। মৃত জৈব পচনশীল 
জৈব পদার্থ থেকে খাদ্য সংগ্রহ করে জীবন ধারণ করে । 


Fig. 1.49 কেচো 


পরিবেশের বিভিন্ন উপাদানগুলির পারস্পরিক সম্পর্ক £ 
পাঁরবেশের উপাদানগ্যাীলর মধ্যে পারস্পারক একটা ঘাঁনচ্ঠ সম্পর্ক 


' আছে । সর্ষের আলোর উপাস্হাততে সবুজ ডীদ্ভদ খাদ্য তোর করে ; 


সেই খাদ্য খেয়ে পৃঁথবীর যাবতীয় জীব বেচে আছে। সবুজ উাঁদ্ভদ 
বায়নমণ্ডল থেকে কার্বন ডাই-অক্সাইড গ্যাস শোষণ করছে এবং বায় 
মণ্ডলে আঁক্সজেন গ্যাস ছেড়ে দিচ্ছে । কার্বন ডাই-অক্সাইড গ্যাস উাঁদ্ভদ 
খাদ্য তৌরতে কাজে লাগায় এবং আঁক্সজেন গ্যাস ডীদ্ভদ ও প্রাণীর 
মবাসকার্ষের জন্য একান্ত প্রয়োজন । এই দুইটি গ্যাসের সমতা বজায় 
াকে বলেই আমরা এবং অন্যান্য উীদ্ভদও প্রাণীর পক্ষে বেচে থাকা সম্ভব 
হচ্ছে। অপরপক্ষে মাঁট না থাকলে গাছপালা জন্মা- 4. হতো না 

সূর্ধের তাপে সমুদ্র নদনদী খাল-ীবল প্রভাঁতর জল বাম্পে পাঁরণত হয়; 
বায়;র সাহায্যে সেই জলীয় বাম্প*আকাশে ভেসে বেড়ায় ৷ ঠাণ্ডায় বাজ্প 
জমে মেঘ হয় ; মেঘ থেকে বান্ট হয়। জল পেয়ে জাম উর্বরা হয়, 
সেখানে চাষ হয়, গহন অরণ্য গড়ে উঠে।. জামর ফসল খেয়ে মানুষ 


৯১০ প্রাণ ও প্রকীত 

জীবন ধারণ করে; বনে বন্য প্রাণী আহার ও বাসস্হান পায়। জীব, 
জমি থেকে যে সব খাঁনজ পদার্থ গ্রহণ করে তা মলমূরের মাধ্যমে বা জীব 
মরে গেলে তা আবার পাঁরবেশে ফিরিয়ে দেয়৷ - এইভাবে পাঁরবেশের, 
জৈব ও অজৈব উপাদানগ্ীলর মধ্যে সর্বদা দেওয়া নেওয়া চলছে ॥ 
মান্য লোভের বশে, নিজের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য বাড়াতে পাঁরবেশ উজাড় করে 
উপাদানগ্নালকে কাজে লাগাচ্ছে । এতে পাঁরবেশের ক্ষণত হচ্ছে ; 
প্‌থবীতে জীবনের স্হায়িত্ব বাঘবত হচ্ছে। এই বিষয়াঁট সম্পর্কে 
বর্তমানে আমরা সজাগ হয়ে উঠোছ। তাই পাঁরবেশের উপাদানগীলর 
মধ্যে একটা সমতা বজায় রাখার চেষ্টা চলছে । জনসংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে 
সঙ্গে বন জঙ্গল পাঁরচকার করে চাষযোগ্য জাঁমর পাঁরমাণ বাড়িয়ে তোলা 
ইচ্ছে, শহর ও কলকারখানা গড়ে তোলা হচ্ছে । এতে সামাঁয়ক উপকার 
হলেও পাঁরবেশের'বাভন্ন উপাদানগ্ীলর মধ্যে ভারসাম্য নবাঁঘ[ত হচ্ছে । 
এর ফলে অদুর ভাবধ্যতে আমাদের এমন কিছু হতে পারে যা হয়ত 


কোন দিনই পুরণ করা সম্ভব হবে না । সেই কারণে পাঁরবেশের যাবতীয়- 


উপাদান যেমন মাটি জল বায় অরণ্য পশদপক্ষী প্রভাত. সংরক্ষণের 
প্রয়োজন দেখা দিয়েছে। 3 

পরিবেশে তিন প্রকার বায়োটিক উপাদানের পরস্পর সম্পর্ক ৪. 
দ্বভোজী উদ্ভিদ, পরভোজনী প্রাণী ও মৃতজীবী উীদ্ভদ ও প্রাণীর কথা 
আমরা সংক্ষেপে আলোচনা করে দেখলাম। 
একটা আত নিকট সম্পর্ক বর্তমান। পাঁথবীর জলে স্হলে সর্বত্রই সবুজ: 
উদ্ভিদের উপর পরভোজী ও মৃতভোজন 'বাভন্ন উীদ্ভদ ও প্রাণী নির্ভার 
করে। পাঁথবীতে সবুজ উদ্ভিদ ছাড়া আর কোন জীব খাদ্য উৎপাদন 
করতে পারে না বলে এদের উৎপাদক বা গ্রভিউসার বলা হয়। ছোট 
ছোট কীটপতঙ্গ থেকে শুরু করে নানাপ্রকার পাখী, স্তন্যপায়ী,তুণভোজী 
প্রাণী হাঁরণ, খরগোস, গরু, ছাগল, ভেড়া, হাতি, ঘোড়া এবং মানুষ 
আহার ও বাসস্হানের জন্য সবুজ উদ্ভিদের উপর ির্ভ'রশশল ৷ মাংসাশী 
প্রাণী বাঘ সিংহ হায়না চিতা প্রভূত তৃণভোজী প্রাণী হরণ নীল গাই 
খরগোস প্রভাতর মাংস খেয়ে বেচে থাকে। প্রকাতির রাজ্যে নানা 
জীবদের মধ্যে একটা খাদ্যখাদক সম্পর্ক রয়েছে । জৈব পাঁরবেশে 
প্রাণীদের খাদক বা কনজিউমার বলা হয়। মানুষ খাদকদের মধ্যে সবার, 


এদের পরস্পরের মধ্যে , 


আমাদের পাঁরবেশ ১১, 


পাঁরবেশে স্বত্তজীবী উদ্ভিদ ও প্রাণীর খুবই গুরুত্বপূর্ণ ভামকা- 
আছে৷ প্রাতাদন হাজার হাজার জীবজন্তু মারা যায়, যাঁদ মৃতজীবী 
ছত্রাক ব্যাকটেরিয়1 প্রভাত জীব না থাকত তাহলে পাঁথবীতে মৃতের; 
পাহাড় জমে উঠত ৷ মৃতদেহেই সারা পাঁথবী ভরে যেত ৷ ' এছাড়া 
প্রাণীর মলমূত্র, মৃত উীদ্ভদ দেহের অংশ ও আমাদের পাঁরবেশে জঞ্জাল 
সৃষ্ট করে তুলত ৷ পাঁরবেশে মৃতজীবী জীব আছে বলেই জলে স্হলে 
মৃতদেহ ও ব্জপদার্থগ্ীল পচতে শুরু করে এবং জীব পাঁরবেশ 
থেকে যে সকল জানস সংগ্রহ করে বড় হয়ে বে'চোঁছল সেই সব জানিস 
আবার পরিবেশে ফিরে আসে অর্থাৎ আমরা দেখাঁছ পাঁরবেশ থেকে জাব 
যে সব অজৈব উপাদান গ্রহণ করেছিল সেগ্ীল জীব মৃত্যুর পর আবার 
পাঁরবেশকেই ফাঁরয়ে দেয় । মৃতজীবী ছত্রাক ব্যাকটেরিয়া ও অন্যান্য 
জশীবকে ক্ষুদ্র খাদক বা বিয়োজক বলা হয়। আমরা দেখতে পাচ্ছি: 
পাঁরবেশের সকল উপাদানগ্ীলর মধ্যে একটা সম্পর্ক বর্তমান । 
পাঁরবেশের কোন একাঁট উপাদান ক্ষাতগ্রস্ত হলে পৃথিবীতে নিন্নস্তরের 
দু-একাঁট জীব ছাড়া অন্য কোন জীবের পক্ষে আর বেঁচে থাকা সম্ভব 
হবে না। 

(০) জড় ও জীব 

পাঁরবেশের মধ্যে আমরা নানাপ্রকারের গাছপালা মানুষ পশনপক্ষী 
কীটপতঙ্গ এবং পাহাড় পর্বত নদী সমর ঝর্ণা বায়, ইট কাঠ পাথর 
রেলগাড়ী মোটরগাড়ী উড়োজাহাজ প্রভ্বতর সঙ্গে পাঁরাচত ৷ এদের 
মধ্যে একদলের প্রাণ আছে একদলের প্রাণ নেই ৷ যাদের প্রাণ আছে 
তাদের জীব বা সজীব বস্তু এবং যাদের প্রাণ নেই তাদের জড় বস্তু বা জড়. 
বলা হয়। পাঁথবীর যাবতীয় উদ্ভদ ও প্রাণী সজীব বস্তু এবং ইট 
কাঠ পাথর রেলগাড়ী মোটরগাড়ী ইত্যাঁদ জড়বস্তু । | 

জীব ও জড়ের মধ্যে পার্থক্য 8 জীবন কাকে বলে? সহজে এই 
প্রশ্নের উত্তর দেওয়া সম্ভব নয় ৷ পাথবাতে নানাপ্রকার জীব আছে কিন্তু, 
সকল জীবের মধ্যে কতকগ্যাল সাধারণ লক্ষণ দেখা যায়। এই লক্ষণ 
গুল দেখে যাবতীয় জড়বস্তু থেকে জীবকে আলাদা করে চেনা সম্ভব: 
হয়। জীবের সাধারণ লক্ষণগ্দীল যথাধ্রমে-() চলন ও গমন৷ 
(Movement and locomotion) ; (i) বাইরের উত্তেজনায় আড় 


৯২ প্রাণ ও প্রকীত 


(irritability) ; (ii) পুষ্টি ও বৃদ্ধি (nutrition and growth); 
({॥) প্রজনন (reproduction) এবং () জীবন চক্র (life cycle) | 
জাবের এই লক্ষণগড়নল যে সকল বস্তুর মধ্যে দেখা যায় না সেই সকল 
বস্তুকেই জড়বস্ত বলা হয় ৷ 
() চলন ও গমন £ প্রাণীরা নিজেদের প্রয়োজনে ইচ্ছামত একস্হান 
থেকে অন্যস্হানে গমনাগমন করতে পারে । সকালবেলা উঠে দোখ কাক 
কা-কা করতে করতে খাবারের সন্ধানে উড়ে চলেছে । পাড়ার কুকুরগ্ুলো 
এঁদক ওাঁদক ঘরে বেড়াচ্ছে । মাঠে গরদ ছাগল চরে বেড়ায় । মানুষ 
নানা প্রয়োজনে চলাফেরা করে ৷ কন্তু গাছপালার ক্ষেত্রে এই গমনাগমন 
সীমাবদ্ধ । উীদ্ভদ ডালপালাকে সূর্যের আলোর দিকে বাঁকাতে পারে, 


Fig. 1.5: রর উত্তেজনায় জাবের সাড়া, (ঘাঁড়র কাঁটা যেভাবে 
সেইভাবে, চিত্রগূলি দেখ) । (i) লঙ্জাবতা লতা স্পর্শ করলে পাতা 
মুড়ে যায়; (01) পাড়ার কুকুরগলো এদিক ওদিক ঘরে বেড়াচ্ছে ; 
(ii) গরমবোধ করলে আমরা পাখার হাওয়া খাই ; (i) শগত 
করলে গরম চাদর গায়ে জড়িয়ে নেওয়া হয়। 
জলের সন্ধানে শিকড় 
পর্যন্ত চালনা করে। 


আমাদের পাঁরবেশ ১৩, 


করতে পারে না, এদেরকে বাইরে থেকে কেউ না কেউ চালনা করে। জড় 
ও জীবের মধ্যে একটি প্রধান পার্থক্য হল জীব নিজের ইচ্ছামত চলন বা 
গমনাগমন করতে পারে কিন্তু বাইরে থেকে বল প্রয়োগ না করলে . 
জড়বস্ত স্থান ত্যাগ করতে বা চলন বা গমন করতে পারে না । 

(1) বাইরের উত্তেজনায় সাড়া ৪ শীতকালে আমরা গরম জামা কাপড় 
গায়ে দিয়ে থাক, বর্ষাকালে কড়্‌ কড়্‌ শব্দে যখন বাজ পড়ে তখন 
আমরা চমকে উাঁঠ ; গ্রীম্মকালে গরম বোধ করলে পাখার হাওয়ায় আরাম: 
পাওয়া যায়। শিশুরা ভয় পেলে ছুটে পালায় ; একটা কুকুর আর! 
একটা কুকুরকে তাড়া করলে সে ছুটে পালায়। গাছপালার ক্ষেত্রে 
লজ্জাবতী লতার পাতা স্পর্শ করলে পাতা মুড়ে যায়; বড় আকারের, 
সুর্ধমখী ফুল সুর্যের দিকে মুখ করে ফোটে, সূর্য ডোবার পরে কপাট 
গাছের পাতাগাল মুড়ে যায়, সূর্য ডোবার পর শালুক ও. পদ্মফুলের. 
পাঁপাঁড়গ্দলি ধীরে ধীরে মুড়ে যায়। এগুলি সবই জীবের বাইরের, 
উত্তেজনায় সাড়া দেবার এক একটি উদাহরণ ৷ চেয়ার, টোবিল, পাথর, ইট; 
কাঠ প্রভাত জড় পদার্থগ্ীল এভাবে বাইরের উত্তেজনায় সাড়া দিতে: 
পারে না। তাহলে বলা যায় জীব ও জড়ের মধ্যে অপর একাঁট পার্থক্য 
জীব বাইরের উত্তেজনার জাড়া দিতে পারে কিন্তু জড় পদার্থ সাড়া৷ 
দিতে পারে না। 

(i) পুষ্টি ও বৃদ্ধি ৪ SET RT SO 
নিজ পাঁরবেশ থেকে খাদ্যবস্তু সংগ্রহ করে 
তাকে গ্রহণ পারপাক শোষণ ও আত্তীকরণের 
মাধ্যমে শরীরের বৃদ্ধি ঘাটয়, ক্ষয়পুরণ ও 
শান্তি সংগ্রহ করে, একে এক কথায় পট 
বলে। এই পুষ্টি জীবের অপর একটি প্রধান 
লক্ষণ, জড়ে পুষ্টি ঘটে না । আমরা মাছ 
মাংস িমা দুধ ডাল ভাত রুট প্রভৃতি খাদ্য 
গ্রহণ করে পাষ্ট ঘটাই ; বাঘ সিংহ প্রভাত 
মাংসাশী প্রাণী মাংস খেয়ে, হারণ গরু 
ছাগল ভেড়া হাতি প্রভাতি শাকাশন প্রাণী 
ডা লতাপাতা খেয়ে নিজেদের 

ঘটায়। উীদ্ভিদ তার শিকড়ের সাহায্যে মাটি থেকে জল ও 


খনিজ লবণ এবং বায়; থেকে কার্বন ডাই-অক্সাইড গ্যাস সংগ্রহ করে, 


-১৪ প্রাণ ও প্রকীতি 


স্যালোকের উপাদ্ছততে শর্করা জাতীয় খাদ্য উৎপাদন করে নিজেদের 
পঢ়াষ্ট ঘটায়। খাদ্য না পেলে অনাহারে জীবের মত্যু ঘটে ৷ খাদ্য 
গ্রহণের ফলে প্রত্যেকাট উদ্ভিদ ও প্রাণী ইশশদ্‌ অব্হা থেকে ধারে ধারে 
বড় হয়। এক্ষেত্রে তাদের দেহের ওজন ও আকার বাড়ে ; এই অবস্হাকে, 
জাবের বুদ্ধি বলে ৷ পুষ্টি ও বৃদ্ধি জীবের অপর একটি লক্ষণ, জড় পদীথে 
পুষ্টি ও বৃদ্ধি বলে কিছু নাই । তবে জড়ের ক্ষেত্রে এক প্রকার বদ্ধ দেখা 
“যায় যার সঙ্গে জীবের বাঁদ্ধর কোন মিল নেই । বর্ষাকালে নদীর জল 
বাড়ে, সুউচ্চ পাহাড়ের উপর বরফ জমে বরফের আকার বাড়ে । ইট 
সাজিয়ে বহুতল অষ্টালিকা তোর করা হয় ৷ এই সকল বৃদ্ধি বাইরে 
[থেকে হয় । 
(iv) প্রজনন ৪ পৃথিবীতে একমাত্র, সজীব এ শীনজের দেহ 
থেকে আঁরকল নিজের মত জীব সাজ করে: একে বলা হয় প্রজনন । 
জড়বসতুর প্রজনন ক্ষমতা নেই। বাড়ীতে 
পোষা কুকুর, বিড়াল বা গর বাছুর 
থাকলে দেখবে বৎসরের কোন এক 
সময়ে এরা সন্তান প্রসব করে। এক- 
খণ্ড আদা বা গোল আল মাটিতে 
প্তে দাও দেখবে নতুন গাছ 
Fi. 1+7 5 জীবের প্রজনন. গাঁজয়েছে ; তেমান মাঠে ধান গম ভুট্রা 
(ক) গরুর বাছুর প্রভাতির বীজ ছাঁড়য়ে প্রচুর ধান গম 
ভূট্রা গাওয়া যায় । জড়বস্তুর ক্ষেত্রে বষয়াট সম্পূর্ণ পৃথক ॥ একখণ্ড 
পাথর মাটিতে পঃতলে নতুন পাথর সাঁষ্ট হবে না। একটা হাতঘাঁড় 
বা একখানা চেয়ার বা টোৌবল ভেঙে আবকল এরুপ বাড়াত আর একটা 
জানস তোর করা সম্ভব নয়। তাহলে এখানে দেখা যায় যে, জীব ও 
জড়ের পার্থক্যের ক্ষেত্রে আর একট লক্ষণ হল জীব 8 করতে 
পারে; কিন্তু জড়ের প্রজনন ক্ষমত| নেই ৷ 
(৯) জীবনচক্র £ জন্মের পর যেকোন উদ্ভিদ বা প্রাণী শৈশব 
অবস্হা থেকে ধাঁরে ধারে পূর্ণতা লাভ করে। প্রজনন ক্ষমতার মাধ্যমে 
সন্তান-সন্ততি সান্ট করে শেষে বার্ধক্য পেশছে, তারপর তাদের মৃত্যু 
'ঘটে। জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত যে নদ ট সময় তাকেই জীবের জীবন- 
সম বলা হয়। জড়ের এরুপ কোন জীবনচঞ্জ নেই। প্রাকীতক ক্রিয়া- 


আমাদের পাঁরবেশ ১৫ 


হয়; কিন্তু জড়ের জন্ম বা মৃত্যু বলে কিছ নেই । কোন জীব চিরকাল 
বেঁচে থাকে-না। প্রত্যেক জীবের একটা 'নীর্দন্ট গড় আয়: আছে ) 
মানুষের গড় আয়ু বর্তমানে 60 বংসর। কেউ কেউ 80 থেকে 100 
বৎসর পর্যন্তও বাঁচে; পিছনে রেখে যায় পত্র কন্যা নাতি নাতান। 
উদ্ভিদের ক্ষেত্রে ধান গম ভুট্টা গাঁদা সাঁরষা তিন চার মাস বাঁচে ; তারপর 
সা জীবের জীবনচক্র, আছে, জড়ের 


Fig. 1"8 ৪. জীবের জাবনচক্র। মানব শিশু: এরা শৈশব থেকে ধীরে ধারে 
বড় হয় এবং নির্দিষ্ট সময় বে'চে থাকার পর এদের জীবনচন্র 
শেষ হয় ; পেছনে রেখে যায় এদের বংশধর ৷ 


-€কোন জীবনচক্র নেই । জাব সারাজীবন ধরে পাঁরবেশ থেকে যত সার 


পদার্থটগ্রহণ করে দেহের আঁস্হমজ্জা মাংস ডালপালা পাতা প্রভাত সৃষ্টি 
করে, মৃত্যুর পর সব পচে গেলে আবার পাঁরবেশেই ফিরে আসে । 
অর্থাৎ জীব পাঁরবেশ থেকে যা কিছ নেয় তা মৃত্যুর পর পঃনরায় 
পাঁরবেশকেই ফিরিয়ে দেয় ; তাই পাঁরবেশের স্হায়ী কোন ক্ষাঁত হয় না। 


প্রশ্নাবলগ 


৯। পাঁরবেশ কাহাকে বলে? উহা বিশেষভাবে বুঝাইয়া দাও । 

২। পরিবেশের প্রধান দুইটি উপাদানের নাম কর ।" 

৩। পাঁরবেশের ভৌত উপাদানসমূহ কি কিঃ উহারা বি প্রকারে আমাদের 
গাঁরবেশের উপর প্রভাব বস্তার করে? ' 


১৬ প্রাণ ও প্রকাতি 


৪1 জীবনের উপর পাঁরবেশের প্রভাব উল্লেখ কর ৷ 

6 পাঁরবেশের সজীব উপাদানগঢ়ালর নাম লিখ। উহারা একে অপরের উপর 
"কিভাবে াভরশীল? 

৬। বায় ও জল কিভাবে পাঁরবেশের উপর প্রভাব বস্তার করে তাহা 
সংক্ষেপে {লিখ । এ 

এ।. মাটির অজৈব ও জৈব উপাদানগন্রীলর উল্লেখ কর ; এ দুইটি উপাদান 
1িকভাবে মাটির উর্বরাশান্তকে ঠিক রাখে? ' ২ 

৮। পাঁরবেশে বায়োটিক প্রধান {তনাট উপাদানের নাম উল্লেখ কর এবং উহাদের 
কার্ষপ্রণালী বিষয়ে একটি রচনা লিখ । 

৯ 'িম্নালাখত প্রশ্নগীলির সংক্ষিপ্ত উত্তর দাও $ 

() সঃউচ্চ পর্বত শিখরে বরফ জমে কেন? (1) পল্লীগ্রামের বায়ু দূষিত হতে 
পারে না কেন.? (ii) খতু পাঁরবর্তনের ফলে পাঁরবেশের মধ্যে বক ক পার্থক্য 
দেখা যায়? (iv) বায়ঃপ্রবাহ বক কারণে সম্ভব 2 (৬) মাটিতে বসবাসকারী 
শিতনাট জীবের নাম কর। (1) হউমাস কাকে বলে? (৬) স্বভোজী জীব 
কাকে বলে? (৩7) ২টি মতজাব জীবের নাম িখ। (1%) পতঙ্গভুক ২টি 
উীঁদ্ভদের নাম লিখ |. () পাঁরবেশে উৎপাদক ও খাদক কাদের বলে? 

১০।  গাঁরবেশে জলের গুরুত্ব উল্লেখ কর। 

১৯ মৃতজীব কাদের বলে? উহাদের উদাহরণ দাও। 

১২। জীবের সাধারণ লক্ষণগুলি উল্লেখ কর। 

১৩। জড় ও জীবের মধ্যে পাঁচটি পার্থক্য লিখ। 

১৪। নিম্নালাখত (বিষয়গলর প্রত্যেকাঁট সংক্ষেপে আলোচনা কর £__ 

() চলন ও গমন, (i) জীবের বাইরের উত্তেজনার সাড়া, (i) পর্নাস্ট ও 
বৃদ্ধি, (%) জীবনচক্র, (V) প্রজনন । 

১৫। উপযান্ত শব্দ দ্বারা নিম্নালাখত বাক্যগালর শন্যস্থান প্রণ কর £ 

(i) জীবদেহের ক্ষয়ক্ষাত _ ক্ষমতা আছে। (ii) জীব যখন স্থান পারবর্তন 
করে তখন তাকে __ বলে। (i) প্রকীতর রাজ্যে জীবদের মধ্যে একটা __ সম্পর্ক 
রয়েছে। (1%) তারামাছ, হাঙ্গর, জেলাফস প্রভাত __ বাস করে। 


নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন £ 
১৬ । সাঁঠক উত্তরের পাশে «4 চিঙ্ক দাও :_ 
(ক) উপযযুন্ মাটিতে নানা প্রকার উদ্ভিদের জন্ম হর £_ 


() বায়, ও সর্যালোকের যে 
17৯ SE () সার ও জলের প্রভাবে 1; 


আমাদের পাঁরবেশ ১৭ 


(খ) সমুদ্রে বাস করে £_(i) চিতল বোয়াল ও জেলীফিশ [0], (i) তারামাছ, 
হাঙ্গর, জেলীফিশ 0, (ii) পদ্ম গাছ, পাটাশ্যাওলা, তিমি [0] । 

(গ) পর্বতের উপরে আড়াই হাজার মিটার উচ্চতার পর থেকে আবহাওয়া ' 

(i) খুব গরম, মাঝে মাঝে বালির ঝড় ওঠে 0, (i) রাত্রকালে খুব ঠাণ্ডা 
কিন্তু দিনের বেলার গরম খুব বেশী [0১ (1) শীতল, শীতকালে এখানে বরফ 
পড়ে [1 

(ঘ) পাঁরবেশের আযাবারোটিক উপাদানসমূহ £_ 

(1) সালোক, গাছপালা, ঘরবাড়ি [১ (0) জল, বার; ও 'বাভন্ন শস্যের 
বীজ (0, (iii) স্লোক, উত্তাপ, বায়ন; জল, মাটি ও উহাতে অবস্থিত বিভন্ন অজৈব 
ও জৈব পদার্থ সমূহ [1 

(ও) মৃত্তিকা সৃষ্টি হয়েছে__ 

() শিলাচর্ণ ও জলের মিশ্রণে [১ (ii) নানা প্রকার জীব জন্তুর গলিত 
দেহাবশেষ থেকে [2১ (11) শিলা চত্ণ বিচ্ণ হয়ে নানা প্রকার জৈব ও অজৈব 
পদাথের সঙ্গে মিশে [1 

(চ) স্বভোজী জীব ৪--(0) যারা নিজেদের খাবার নিজেরাই রান্না করে খায় 0], 
(i) বাঘ, সিংহ প্রভূত সাংদাশী জীব যারা নিজেরা শিকার ধরে আহার সংগ্রহ 


করে [7১ (1) সবুজ উদ্ভিদ যারা ক্লোরোফিলের সাহায্যে সালোক-সংশ্লেষের মাধ্যমে 
খাদ্য প্রস্তুত করে 11 


, *(ছ) সজীব বন্ত;গ্ীল হ'লো-_-() রেলগাড়ী, মোটরগাড়ী, ঘড়ি [0], (i) বর্ণ, 
উড়োজাহাজ, নদীর জল [0], (i) নানা প্রকার উদ্ভিদ ও প্রাণী (01 


১৯৭। ভ্রম সংশোধন কর £ 


(i) দেহে রোরোফল থাকায় যাবতীয় প্রাণী সালোকসংশ্লেষে সক্ষম । 
(1) সবুজ উীদ্ভদ বায়ু থেকে সালোকসংশ্লেষের জন্য অক্সিজেন গ্যাস 
গ্রহণ করে। 
(81) মানুষ মরা মাছ খায় বলে উহারা মৃতজীবী প্রাণী । - 
(iv) মোটরগাড়ী ও রেলগাড়ী একস্থান থেকে অন্যদ্থানে যাতায়াত করে বলে 
উহারা সজীব বস্তু৷ 
(V) জড় বস্তুর প্রজনন ক্ষমতা আছে। 
(Vi) সজীব বন্ত; বাইরের উত্তেজনায় সাড়া দিতে পারে না। 
(Vi) সাগর-উপসাগর অঞ্চলে বায়ুর উচ্চচাপের জন্য উপকূলব 
ব্‌ণ্টিপাত হয় । 
(0) হিউমাস কীষকাজের উপযন্তত মৃত্তিকা গঠনে বাধা সষ্ট করে। 


প্রাণই VL 


তাঁ অঞ্চলে প্রচুর 


৯৮ প্রাণ ও প্রকৃতি 


(8) শীতল বায়ুর ফলে বাঙ্পীর়ভবন, বাম্পমোচন প্রভৃতির হার বেড়ে গয়ে 


বায়ুমণ্ডল প্রচুর জলকণা জমে ৷ 
(৪) বাকালে পাথর ও লোহার ট্‌করার উপর বাভিন্ন ছত্রাক জন্মে । 


১৮। মৌখিক প্রশ্নঃ 


-. (ক) পল্লী গ্রামের বায় দর্ষত হতে পারে না কেন? (খ).. দুইটি সামনীদ্রক 
প্রাণীর নাম কর। (গর) পাঁরবেশের বায়োটিক উপাদানের দুইটি উদাহরণ দাও । 
(ঘ) পথবীতে তাপের উৎস কি? () ক কারণে মেঘ জন্মে? (চ) পৃথিবীতে 
স্চিত জলের মোট কতভাগ জল সমুদ্রে আছে ? (ছ) কোন: ক্রিয়ার মাধ্যমে আমাদের 
জলাভাব পরণ হয়? (জ) মত্তকাস্থিত তিনাট প্রাণীর নাম কর। (ঝ) একটি 
ক্লোরোফিল বিহীন উদ্ভিদের নাম কর। (এঃ) জড় বস্তু কাকে বলেঃ (ট) কোন্‌ 
গাছের পাতা স্পর্ করলে মুড়ে যায় ? 


উদ এগ্রাীরমীনিকবাগঠন 


int) Basic external structures of a plant snd anima] 


কোন জীব সম্পকে প্রাথামক জ্ঞান সংগ্রহ করতে হলে সেই জীবের 
বাহ্যগঠন বা বাঁহরাকাতি সম্বন্ধে প্রথমেই কিছু জানা আবশ্যক ৷ জীবকে 
না কেটে 1ছণ্ড়ে কেবল বাইরে থেকে যে গঠন দেখা যায় তাকে এ জীবের 
বাহাগঠন বলা হয় । এখানে আমরা আদর্শ উদ্ভিদ হিসেবে মটরগাছ 
(pea plant) এবং আদর্শ প্রাণী হিসেবে মানবদেহের ( human 
190৫5 ) বাহরাকাত আলোচনা করব । 


মটর গাছের বহিরাক্কৃতি 


আমাদের চারাদকে যে সকল সপহষ্পক উদ্ভিদ দেখতে পাই মটরগাছ 
সেরূপ একটি ডীদ্ভদ.। যে সকল গাছে ফল ও ফল ধরে তাদের 
সপুস্পক উদ্ভিদ বলা হয়। একাঁট মটরগাছের প্রধান অংশ যথাক্রমে 
0) মুল অংশ (009 5y5tem) ও (ii) বিটপ অংশ (Shoot system) | 

(৫) মূল অংশ-_ইহার মাঁটর নীচের অংশকেই মুল অংশ বলা হয়। : 
মলের রং মোটামুটি সাদা; উহার একটি প্রধান অক্ষ থাকে ; প্রধান অক্ষ : 
থেকে শাখাপ্রশাখা বের হয়ে চারাঁদকে বস্তার লাভ করে । প্রধান অক্ষাট 
কাণ্ডের ঠিক নীচেই মাটির মধ্যে খাড়াভাবে চলে যায় ; এই অক্ষাটকে 
প্রধান মূল (primary root ) বলা হয় । প্রধান মূল থেকে শাখামুল 
ও শাখামূল থেকে প্রশাখামূল উৎপন্ন হয়। মূলের এই সকল অংশ 
একব্রে প্রধান মূলত গঠন করে। মূলের প্রধান তিন অংশের ডগায় : 
সুক্ষ্ম ঈপীর মত একাঁট অংশ থাকে, উহাকে মুল (1000 ০৪7) বলা 


২০ প্রাণ ও প্রকাত 


হয়। উহা মূলের নরম অগ্রভাগকে মাটির ঘর্ষণের আঘাত থেকে রক্ষা? 
করে। ম.লত্রের উপরের কিছুটা অংশে অসংখ্য সূক্ষয রোঁয়া থাকে ; 
এগদালকে মূলরোম (1০০ 19175) বলা হয়। মূলরোমের সাহায্যে 
উদ্ভিদ মাটি থেকে জল ও জলে দ্রবীভূত নানাপ্রকার খাঁনজ লবণ শোষণ 
করে। মহলরোম ও মুলব্রের মধ্যবতাঁ ক্ষুদ্র অংশকে বর্ধিঝু অঞ্চল 


Fi 2.1, £ মটর গাছের বিভিন্ন অংশ 


কাণ্ডের উপর দেখা 
পর্ব থেকে শাখা 


ৃ 
এবং এ অগ্ুলের উপরে 
মলের অবাঁশস্ট অংশকে 
স্থায়ী অঞ্চল বলা হয়।. 
উীদ্ভদের মূলে পর্ব ও: 
পর্বমধ্য থাকে না, মূল কখনও 
পাতা, মুকুল, ফল ও ফুল: 
ধারণ করে না। | 
সূলের  কীজ-_মুলের: 
প্রধান কাজ ডীদ্ভদকে মাটির 
সঙ্গে দ্‌ঢড়াবে আটকে রাখা 
এবং মাটি থেকে জল ও: 
লবণ শোষণ করে 

কাণ্ডে চাঁলত করা । 

(0) বিটপ অংশ গুল 
অংশের পর মাটির উপরে 
উদ্ভদের যে অংশ কাণ্ড 
শাখাপ্রশাখা পাতা ও ফুল৷ 
ফল ধারণ করে তাকেই টপ, 
অংশ বলা হ্য়। 1বটপের 
প্রধান অক্ষকেই কাণ্ড বলা 
হয়। সরু কাণ্ড নরম ঘন 
সবুজ রঙের ; ভেতরাট ফাঁপা 
তবে কিছুদূর অন্তর অন্তর 
এক একাট, শন্ত ভরাট অংশ 


যায়; এই অংশকে পর্ব (1006) বা গাঁট বলা হয় 
এবং শাখার পর্ব থেকে প্রশাখা ও পাতা ও ফুলের 


উদ্ভিদ ও প্রাণীর মৌলক বাহ্যগঠন ৯১ 


কাঁড় উৎপন্ন হয়। দু পর্বের মধ্যবতর্ট অংশকে পর্ব মধ্য (inter- 
30096) বলা হয়। কাণ্ডের আগায় পাতা অথবা ফুলের কাঁড় থাকে । 
পাতার কঃাড় বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে গাছটি দৈথে বাড়ে । 


কাণ্ডের কাজ৪ নতুন শিকড়, শাখাপ্রশাখা, পাতা, ফুল ও ফল 

উৎপন্ন করা ও উহাদের ভার বহন করা কাণ্ডের কাজ ৷ কাণ্ডের মধ্য দিয়ে 

..উীদ্ভদ দেহে খাদ্য ও জল পাঁরবাঁহত হয়। কাঁচ কাণ্ডে সব্দজকণ্য 
থাকার জন্য সেখানে ?কছীকছদ খাদ্য উৎপন্ন হয়। 


পাতা ঃ মটরগাছের পাতার অনেকগদীল ছোট ছোট ফলক লম্বা 
বেশটার দুপাশে সাজানো থাকে ; এই ধরনের পাতাকে' যৌগিক পত্র 
(compound 168) বলে । পাতার আগাট সর হয়ে স্প্রি-এর মত 
পাকিয়ে গেছে ; একে আকর্ষ (65211 ) বলা হয়, পাতা থেকে উৎপন্ন 
হয় বলে এই আকর্ষকে পত্রীকর্ষ-ও বলা হয়। ইহার সাহায্যে কোন 
আশ্রয়কে অবলম্বন করে গাছ সোজা হয়ে দাঁড়ায় । পর্ব ও পাতার 
বোঁটার সংযোগস্হলে দাট চওড়া উপপন্র আছে । পাতা ও উপপন্রের 
মধ্যে সরু সরু জালের সুতোর মত অংশগদ্ীলকে শিরা ও উপশির। বলা 


হয়; এগঢ়ল পত্রের আকার ঠিক রাখে ও উহাদের মধ্য দিয়ে খাদ্য 8: 


জল চলাচল করে । 


ফুল ৪ মটরগাছের ফুল সাদা অথবা হালকা বেগুনী রঙের হয় । 
ফুল যখন ফোটে-__তখন দেখতে অনেকটা প্রজাপাঁতর মত হয় বলে এদের 
প্রজীপতিসম ফুল বলা হয়। ফুলে বৃতি থাকে; উহ।র পাঁচাট খাঁজ 
কাটা অংশ থাকে, উহাকে বৃত্যংশ বলে ৷ কাঁড় অবস্হায় বাঁত ফুলকে | 


|! 


বাইরের আঘাত, উত্তাপ, ঠাণ্ডা প্রভ্াতর হাত থেকে ফুলকে রক্ষা করে। { 


বাঁতর পরের অংশ দলমগুল বা পাপড়ি ; বড় প্রসারিত পাঁপাঁড়াটকে ধ্বজ 
বা পতাকা, পরের দুটিকে পক্ষ ও শেষের দুটিকে একত্রে নৌক। বলা * 
হয় । কহীড় অবস্হায় বত ফুলকে বাইরের আঘাত, উত্তাপ, ঠান্ডা 
প্রভাঁতর হাত থেকে রক্ষা করে। পাপড়ি কটপতঙ্গকে আকৃষ্ট' করে 
এবং ভিতরের অন্যান্য অংশকে রক্ষা করে । দলমণ্ডলের মধ্যে থাকে 
ফুলের পুংকেশর চক্র ও গর্ভকেশর ৷ দশাট পুংকেশরের নয়াটি 'আং 
ভাবে জোড়া দশমাঁটি পৃথকভাবে অবস্হান করে। পুংকেশরের 
অত অংশকে পুংদণড৪উযার,মাথায় »পাখধানী থাকে। পরা 


7... he. 2৮০৭ 
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অবস্হান করে । উহার তিনটি প্রধান অংশের মধ্যে নীচের মোটা চ্যাপ্টা 
অংশকে ডিম্বাশয়, উহার উপরে সরু বাঁকা অংশকে গর্ভদণ্ড এবং : 
গর্ভদশ্ডের ডগায় চ্যাপ্টা পালকের মত অংশকে গর্ভমুণ্ড বলে । ফল ও; 

বীজ-_ডম্বাশয়ে ভিন্বাণু উৎপন্ন হয় এবং পাঁরণত ডিম্বাশয় কড়াইশরটিতে | 
পাঁরণত হয় । কড়াইশএ্রট মটর গাছের ফল । ফলের মধ্যে এক সারে 
চার পাঁচটা বীজ বা মটর সাঁজ্জত থাকে । রি 


মধ্যে পরাগ বা রেণু'উৎপন্ন হয় । ফুলের সব থেকে ভেতরে রা 


মানুষের বাহাগঠন 


মানবদেহের 1তনাট প্রধান ভাগ-_মস্তক বা মাথা, শ্রীবা বা ঘাড় 
এবং দেহুকাণ্ড বা ধড়। 

মস্তক_ দেহের উপরের দিকে মস্তক অবাঁস্হত ; হার উপরে ও. 
পশ্চাতের দিক বড় বড় চুল দিয়ে ঢাকা ৷ সামনের দিকে মুখমণ্ডল ; 
মৃখমণ্ডলে মৃখছিদ্ অবাদ্হত। চক্ষু, কৰ্ণ, নাজিক ও মূখাববরের ম্যে | 
জিহবা; এই কয়েকটি বিশেষ জ্ঞানেন্দ্রিয় মস্তকের সঙ্গে যত ॥. 
মুখগহ্বর উপর ও নীচের চোয়াল দ্বারা আবদ্ধ । মুখমণ্ডলের দুপাশে: 
দুটি কানের কর্ণছন্র। উহার মধ্যস্হলে একটি গর্ত থাকে, উহাকে 
কর্ণকৃহর বলে। কর্ণছন্র শব্দতরঙ্গকে ধরতে সাহায্য করে এবং সেই ৷ 
শব্দতরক্গ কর্ণকুহরে প্রবেশ করে কানের পর্দায় আঘাত করে। ঢাকের; 
উপর আঘাত করলে যেমন ঢাকের ছাউীন কাঁপে; তেমান শব্দতরঙ্গের : 
আঘাতে কানের পর্দা কাপে এবং. মানুষ শুনতে পায়। মুখমণ্ডলের, 
উপরের দিকে চওড়া অংশকে ললাট বলা হয় ৷ ললাটের ঠিক নীচে পাশা- 
পাশি দুটি চক্ষু। চক্ষদুর উপরে-নীচে চোখের পাতা বা নেব্রপল্লর থাকে ॥ 
- চক্ষঃর ঠিক উপরে ঘন ছোট ছোট লোমের গণুচ্ছ থাকে, উহাকে ভ্রু বলে ৷. 
চোখের পাতার কিনারায় লম্বা লম্বা লোম পরপর সাজানো থাকে ;: 
এদের অক্ষি পক্ষ বলে। ভ্রু ও চোখের পাতা চোখকে বাইরে ধূলা- 
বালির হাত থেকে রক্ষা করে । চোখের মাঝখানে কালো অংশের উপরে, 
একটা ছদ্র দেখা যায়, এই 'ছিদ্রকে তারারন্ধ্ বলে । দৃশ্যমান বস্তু থেকে 
07781557771 এবং. 
মানঃষ বিভিন্ন দৃশ্যমান বস্তু দেখতে পায়। চোখ দুটির 
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জায়গায় লম্বালম্বিভাবে নাসিকা অবাস্হত। নাসারম্ধ্ বা নাজিকার 
ছিদ্রপথে বক্ষগহ্বরে অবাঁদ্হত ফুসফুস দুটির মধ্যে প্রশ্বাস বায়ু প্রবেশ 
করে এবং এ 'ছদ্রপথেই নিঃশ্বাস বায়ু বাইরে আসে ৷ মুখের সাহায্যে 
মানঃষ খাদ্য গ্রহণ করে, মুখের মধ্যে জিহ্বার সাহায্যে ঝাল, মিষ্ট, টক, 
নোনতা, তেতো প্রভৃতি স্বাদ f 
পৃথক পৃথক ভাবে অনুভব 
করা যায়। মুখাছদ্রের উপরে 
উপরোষ্ঠ ও নীচে অধরোষ্ঠ 
এবং মুখমণ্ডলের নীচের দিকের 
অংশকে চিবুক বলে। মুখ- 
মণ্ডলের উভয় পার্শ্বে গণ্ড বা 
গরাল। 

ঘাড় ও স্বন্ধদেশ ৫ দেহের 
প্রধান অংশ ধড় ও মস্তকের 
সঙ্গে যে অংশ সংযোগ স্হাপন 
করে সেই অংশকে ঘাড় বলে৷ 
উহার উপর মস্তক ধড়ের সঙ্গে 
সমকোণে অবস্হান করে । ঘাড়ের 
উপর মস্তক এবং মস্তকে চক্ষু 
এমনভাবে বসানো যে, মান্য 
নিজের প্রয়োজনে ঘাড় ঘ্বারয়ে 
মোট্াম্টি সবাঁদকেই দেখতে 
পারে। এতে আত্মরক্ষা, খাদ্য 
সংগ্রহ প্রভাত কাজে সাহায্য 
হয়। ঘাড় বা গ্রীবার সামনের 
দিকের অংশকে কণ্ঠ বা গল! . ৮৪. 2.2: মানবদেহের বিভিন্ন অংশ 
বলা হয়। ঘাড়ের নীচেই ধড়ের উভয় পাশে চওড়া ক্ষদ্ধদেশ অবাসহত। 

হস্ত ও পদ £ দেহের প্রধান অংশকে ধড় বলা হয়। ধড়ের সঙ্গে 
উপরের দিকে স্কন্ধদেশের উভয় পার্শ্বে এক জোড়া হাত সংলগ্ন থাকে; 
ধড় সংলগ্ন হাতের অংশকে প্রগণ্ড বা উধ্ন'বাছ বলা হয়। পরের 
.-অংশগুলি যথান্ৰমে পুরোবাহ কজি ও হাঁভ। প্রগ্ণ্ড ও পঢুরোবাহর 
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সংযোগ স্হলকে বলা হয় কন্গুই। হস্ত ও পুরোবাহ্‌র সংযোগচ্হল 
মণিবন্ধ হাতে চওড়া করতল উহার সংলগ্ন পাঁচাট আঙ্গল । আঙ্গুলে 
নখ থাকে । মানুষের শান্তশালাী বাহ এবং নানা কাজে পট; হাত তাকে 
নানান অস্ত্র, যন্ত্র ইত্যাদি গঠনের কাজে সাহাধ্য করে । হাতের আঙ্গুলের 
সাহায্যে নানান বাদ্যযন্ত্র থেকে সুমধ্দর সংরের সৃষ্টি হয়। ধড়ের নীচের 
অংশে নিতম্বের সাঁন্ধস্হল থেকে উভয় দিকে একজোড়া পা বা পদ বের 
হয়েছে। দেহকাণ্ডের দক থেকে পায়ের অংশগদল উরু, জঙ্ঘা (হাট 
ও পায়ের গোছের মধ্যবতা অংশ ) গোড়ালী ও পায়ের পাত৷ । উরু 
ও জঙ্ঘার সংযোগস্হলকে হাঁটু বলে। প্রত্যেক পায়ে পাঁচাট করে আঙ্গুল 
খাকে। ধড় ও পায়ের সংযোগ স্হলের পিছনে ভারণী মাংসল অংশ 3 
তাকে নিতম্ব বলা হয়। মানুষই পৃথিবীতে একমাত্র প্রাণী যারা দুই | 


পায়ের উপর ভর দিয়ে সোজা হয়ে দাঁড়াতে পারে। 


খড় ৪ দেহের প্রধান অংশ দেহকাণ্ড বা ধড়ের উপরের অংশ বক্ষ ও 
নীচের অংশ উদর । বক্ষের দ:পাশে দুটি কালো রঙের স্তনবৃন্ত । বক্ষের 
পশ্চাৎ অংশে পিঠ বা পৃষ্ঠ । উদরের মধ্যরেখা বরাবর নীচের দিকে 
একটা গর্ত থাকে, উহাকে নাভি বলে । নাভির নীচে সর্‌ অংশ কোমর 
বা কটিদেশ। দেহকাণ্ডের শেষে পশ্চাতে গারু। ইহার কিছ:টা সামনের 
{দিকে জনন অঙ্র বর্তমান ৷ 


দেহত্বক বা চর্ম ৪ একটা পাতলা চামড়া দিয়ে মানুষের সারা দেহ | 
আব্ত থাকে, উহ্াকেই দেহত্বক বলা হয়। দেহ ত্বক আমাদের পণ্টোন্দিয়ের 
একটি হীন্দ্িয়। ইহার সাহায্যে আমরা ঠাণ্ডা, গরম, চাপ ও ব্যথাবেদনা ' 
অন্যভব কাঁর । ত্বকের উপর সারা দেহে ছোট-ছোট লোম থাকে । দেহত্বক 
থেকেই আমাদের নখ ও চুলের উৎপত্তি । 


প্রশ্নাবলী 
৯।  একাট মটর গাছের চিত্রাঙ্কন করে উহার 'বাভন্নাংশ চাহ্নত কর। 


২! মটর গাছের বিভিল্লাংশগযালি অঙ্কন কর, উহাদের নাম লিখ এবং প্রত্যেক - 
অংশের কাজ উল্লেখ কর । 


৩। মানবদেহের একটি চিত্রাঙ্কন কর ও উহার বাভন্নাংশ চিহ্নত কর। 


৯ 
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৪1 'নম্নালাখত প্ৰশ্নগনলর সংক্ষিপ্ত উত্তর দাও ৪ 

() মূলরোম কোথায় থাকে এবং উহার কাজ কি? (ii) মটর গাছের মূলে 
এটাটর মধ্যে কাহারা বাস করে? উহারা কিভাবে এ “গাছের উপকার করে? 
(ii) আকর্ষের কাজ ক? (iV) পাতার শিরা-উপশিরা গাছের কোন্‌ কাজে. 
লাগে ? (%) - ফুলের পরাগধানীতে ি উৎপন্ন হয় ? (i) নাসিকাছিদ্রের কাজ কৈ ? 
(Vi) মানূষ কিভাবে শুনতে পায়? (৮) কোন্‌ কোন্‌ বৈশিষ্ট্য দেখে 
'মানযকে পৃথক পৃথক ভাবে চেনা যার £ 


রচনাভিত্তিক প্রশ্নঃ 


€ |. চিত্রসহ মটর গাছের মূল অংশের বিবরণ দাও ও প্রত্যেক অংশের কাজ 
উল্লেখ কর । মলের প্রধান কাজ ক ? 

৬। মটর গাছের 'বাভল্লাংশের নাম উল্লেখ কর এবং প্রাতিটি অংশের কাজ 
আলোচনা কর। 

৭. মটর ফুলের [বাভন্নাংশের চিত্র পৃথক পৃথক ভাবে অঙ্কন কর ও 1বাভন্নাংশের 
কাজ পৃথক পথেক ভাবে লিখ । 

৮। মটর গাছের পাতার বৈশিষ্ট্য কি? এই পত্র কি রুপ? চিন্রসহ পাতার 
বরণ দাও। 


নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন 2 
"৯ সঠিক উত্তরের পাশে * 4-চিহ দাও 


(ক) মটর গাছের প্রধান দুইটি অংশ £-- 

() আকর্ষ ও ফুল 0, (i) শাখামূল ও কাণ্ড 0, (11) মূল অংশ: 
ও ীবটপ অংশ 01 

{খ) মুলন্রমঃলকে-0) জল গোষণে সাহাধ্য করে 0, (1!) মলের. নরম 
অগ্রভাগকে মাটির ঘর্ষণের আঘাত থেকে রক্ষা করে [0, (1) . কাঁচ অবস্থায় মূলকে 
আবৃত করে রাখে 01 

(গণ) মঃলরোমের সাহায্যে উাম্ভন--0) মাটির সঙ্গে দড়ভাবে আটকে থাকে 0, 
(ii) মাটি থেকে জল ও জলে দ্রবী ভুত নানা প্রকার খাঁনজ লবণ শোষণ করে ঢা, 
(iii) মাটি থেকে কঠিন খাদ্য গ্রহণ করে 01" 

(ঘ) মটর গাছের কাণ্ডকে ঢেনার উপায় উহার--0) পর্ব, পর্বমধ্য ও সবুজ 
ফাঁপা প্রায় গোলাকার আকৃতি দৈধে [7 ( (1) "দৈঘ্য ও ফলফুল দেখে, () শাখা- 
প্রশাখা ও মূল দেখে (01 

(ও). মটর গাছের ফুল!) গাঢ় নীল রঙের (0, (1) ফিকে কমলা রঙের, 
(ii) সাদা অথবা হালকা বেগুনী রঙের []1॥ *' 


২৬ রর “প্রাণ ও প্রকৃতি 


(6) মটর ফুলকে--() ঘণ্টাকাত ফুল বলে 0, (৫) প্রজাপাতিসম ফুল বলে 7. 
(ii) নলাকৃতি ফুল বলে 01 5 
- মৌখিক প্রশ্ন ঃ 
08. ম্‌লনব্ৰের কাজ কি? (8) মূলের কোন্‌ অংশকে বাধফু অণ্চল বলা হয় ? 
(fii) বিটপের প্রধান অংশকে ?ক বলে ? (iv) মটর গাছের আকর্ষের কাজ কি? 
(৮) পাতার ?শরা উপাঁশরা কোন্গ্ীল ? (Vi) বৃঁতির কাজ কি? (৮71) মটর 
ফুলের বড় প্রসারিত পাপাঁড়ীটির নাম কি? (৮11) দলমণ্ডলের মধ্যে ফুলের কোন্‌ 
কোন্‌ অংশ-সরক্ষিত থাকে ? (ix) পুংকেশরের প্রধান দুইটি অংশের নাম বল ॥ 
(৩) গর্ভকেশরের অংশগুলি কি কি? 
শন্যস্হান পুরণ কর £-_ 
(১) মলের কাজ মাটি থেকে ---- ও _- শোষণ করে কাণ্ডে চালিত করা ॥ 
(২) ম্‌লরোম ও মলের মধ্যবতর্শ ক্ষুদ্র অংশকে _-_ বলে। (৩) উদ্ভিদের 
মরলে---ও _-_ থাকে না। (8) কাণ্ডের মধ্য দিয়ে উদ্ভিদদেহে -_ ও 
== পরিবাহিত হয়। (৫) পরাগধান?র মধ্যে _--- উৎপন্ন হয়। (৬) ফুলের, 
পাপড়ি --- আকৃণ্ট করে। (৭) ডিদ্বাশয়ে = উৎপন্ন হয়। 


মানবদেহ 
রচনাভিত্তিক প্রশ্ন £ ॥ 
৯।. মানবদেহের মস্তকে যে সকল অংশ" দেখা যায় তাহাদের সংক্ষিপ্ত 
বিবরণ দাও. 


২। মানবদেহের ঘাড় ও স্কম্ধদেশ বিষয়ে সংক্ষিপ্ত বিবরণ দাও। 
৩) মানুষের হস্ত ও পদের বিবরণ দাও । 
৪। মানবদেহের ধড় ও দেহত্বক বিষয়ে" তোমার যে সকল বিষয় জানা আছে: 
& তাহা লিখ। ১, 
ৈর্যক্তিক প্রশ্নঃ... j 
6 সঠিক উত্তরের পাণে “ J দাও ঃ ১ 
. কি) মানবদেহের প্রধান তিনটি ভাগ £(), মস্তক, হস্তপদ ও নাসিকা, [0 
(ii) মনত, গবা ও দেহকাণ্ড 0, (ii) চক্ষু, কর্ণ ও হস্তপদ []। 
(থ) মণ্ডলের নাঁচের দিকের অংশকে বলে-:() উপরোষ্ঠ (0, (1) চিবুক» 
(i) গণ্ড বা গাল 01 - j ৮৮৯৫ 


্‌ 


সিডি সণ 


উদ্ভিদ ও প্রাণীর মৌলিক বাহাগঠন ২. 


(গ) মুখমণ্ডলের দুইপাশে থাকে-(i) দুইকানের ২টি কর্ণছত্র (0, (ii) দুইটি" 
চক্ষু (0, (ii) দুইটি ওষ্ঠ (]1। 

(ঘ) মানদয ঘাড় ঘোরায় কারণ--() ঘাড় না ঘোরালে ঘাড়ে ব্যথা হয় (0, 
(i) ঘাড় ঘোরালে মোটাম=টি সব দিকেই সে দেখতে পায় [0], (i) বাড, 
না ঘোরালে ঘাড়ের পেশাগুলি অকেজো হয়ে যায় [1 * 


৬। মৌখিক প্রশ্নঃ : 4 

(2) ভ্ ও চোখের পাতার কাজ কি? (i) কর্ণকুহর কাকে বলে? (71) শব্দ 
তরঙ্গ গিয়ে কানের কোন্‌ অংশে আঘাত করে? (iy) নাসারম্ধের কাজ কি? 
(৬) মুখের কোন; অংশের সাহায্যে আমরা খাদ্যবস্তুর স্বাদ পাই? (৬) ঘাড় 
ঘোরাতে না পারলে আমাদের কি কি অস্যবিধা হতো ? (vii) হাতের কোন্‌ অংশকে- 
প্রগণ্ড বলা হয়ঃ (৮11) হাতের কোন্‌ অংশ মানবন্ধ ?. (ix) দেহের কোন্‌ অংশ 
থেকে নখ ও চুলের উৎপত্তি হয়? (*) দেহের কোন: অংশকে কোমর বাকটি দেশ 
বলে? (৮1) পায়ের প্রধান চারটি অংশের ক ক নাম ? (Xi) প্রধান চারটি অংশের 
নাম বল। 
‘al উপঘন্ত শব্দের সাহায্যে শন্যস্হান পুরণ কর £ 

৫) কর্ণছন্রের পরবর্তী অংশে যে গর্ত থাকে উহাকে _-_. বলে। 

(i) জিহদার সাহায্যে আমরা __-- গ্রহণ করি । 

(1) শব্দ তরঙ্গের আঘাতে কানের _-__ কাঁপে এবং আমরা -_-_ পাই। 

(iv) হস্ত ও পুরোবাহ্‌র সংযোগস্থল _--_-। 

(৮) ধড়ের উপরের অংশ _--_ ও নীচের অংশ == ৷ 

(Vi) দেহত্বক আমাদের পণ্টোম্দ্রয়ের একাঁট _-__। 

(Vii) ---_পৃথিবীতে একমাত্র প্রাণী যারা দুই পায়ের উপর ভর দিয়ে সোজা 


হয়ে _-- পারে। 
(V;) উক্‌ ও জক্ঘার সংযোগস্থলকে _-- বলে। ts 
(5) মুখ ছিদ্রের উপরে --- ও নীচে _--1 র্‌ 
(x) নাসিকার ছিদ্রপথে ফুসফুস দুইটির মধ্যে __ প্রবেশ করে। 
Neg et ১. 
মক * 
i + y ' ১. 


কুকুর (7০0৪ ) 
বসতি (78068) ৪ পৃঁথবীর. সব দেশেই কুকুর দেখা যায় ৷ 
এদের “মধ্যে আঁধকাংশই গৃহপালিত এবং ীকছন কিছ: মন্যষ্য বসাতর 
. মধ্যে বাস করে। আঁদতে কুকুর বন্য প্রাণ ছিল ৷ আমাদের দেশে শহর: 
এ গ্রামাঞ্চলের পাড়ায় পাড়ায় অনেক কুকুর দেখা যায়। কুকুর সারাদিন 


Fig. 3.18 শিকারী কুকুর গন্ধ শকে কার ধরতে চলেছে 
বাড়িতে, বাঁড়র আশেপাশে অথবা গ্রাম কিংবা শহরের কোনও 'নার্দন্ট 
অঞ্চলে ঘোরাফেরা করে। রান্রকালে গোয়ালঘর, ঘরের বারান্দা অথবা 


‘উঠানে শুয়ে থাকে । কুকুর তার ননীরদর্ট এলাকা ছেড়ে সহজে কোথাও 
যায়না। 4 


স্বন্ভাব (Habit) 2 
ত্াময়ে থাকলেও সহজেই এরা জেগে ওঠে । রাবেলায় আধকাংশ 


কুকুর একবার পেট ভরে খেলে সারাদিন ঘুমায় ! 


কতকগ্দীল- প্রাণীর স্বভাব ও বসাঁত ২৯ 


. পাড়ার ছাড়া কুকুরগুলো দল বে'ধে পাহারা দেয়, ঘেউ ঘেউ শব্দ করে, 
প্রত্যেক পাড়ায় কুকুরের একটি 'নার্দস্ট এলাকা থাকে, অপর এলাকা 
থেকে কোন কুকুর এসে পড়লে সবাই মিলে তাকে দল বে'ধে তাড়া করে । 
কুকুর আনন্দে লেজ নাড়ে, ভয় পেলে লেজ গুটিয়ে নেয় এবং দোঁড়াবার, . 
সময় লেজ খাড়া রাখে ৷ ৰ 

কুকুরের অন্যান্য স্বভাবগ্ীলর মধ্যে ওদের ভ্রাণশন্তি উল্লেখযোগ্য । 
প্রবল গ্রাণশান্তর জন্য এরা দূর থেকেই শিকারের অস্তিত্ব বুঝতে পারে 
এবং মাথা নীচু করে ধারে ধীরে শিকারের দিকে এগিয়ে গিয়ে ঝাঁপিয়ে . 
গড়ে । এই দ্রাণশীন্তর জন্যেই প্দীলশ বাহনীতে গোয়েন্দা কুকুর 
নিয়োগ করা হয়। গোয়েন্দা কুকুর গন্ধ শংকে প্রকৃত অপরাধীকে ধরতে 
সাহায্য করে৷ তুষারাবৃত অঞ্চলে মানুষ যখন তুষার চাপা পড়ে তখন 
উদ্ধারকারী দলের সঙ্গে প্রাশক্ষণ প্রাপ্ত কুকুর থাকে; ওরা গন্ধ শংকে 
বরফের নীচে মানুষের অবস্হান বুঝতে পারে, তখন তাকে উদ্ধার করা 
সম্ভব হয়। ঘেউ ঘেউ করে ডাকা কুকুরের এক বিশেষ স্বভাব । এছাড়া 
কুকুরের শ্রবণ শান্ত অত্যন্ত তীক্ষ[। সা, 

গৃহপালিত কুকুর শান্ত ও মনিবের একান্ত অনুগত হয়। গন্ধ 
শাহকে এরা খাদ্য-অখাদ্য বিচার করে এবং এ খাদ্য পছন্দ না হলে তার 
উপর মুত্রত্যাগ করে চলে যায়। কুকুরের ক্ষুধা-তৃষ্ণা সহ্য করার 
ক্ষমতা খুব বেশী ।  অস্ঃখ হলে এরা বিশেষ এক ধরনের ঘাস "চাঁবয়ে 
খায় এবং নিজেদের াকৎসা নিজেরাই করে। কুকুর মাংসাশী প্রাণী 
হলেও-নিরামষ খাবারও খায়। 


বিড়াল (Ca ) 


বিড়ালের আবাসস্থল (17118) £ বিড়াল মানুষের আবাসস্হলের 
কাছাকাঁছ থাকতে ভালবাসে ৷ মানুষ আদর করে বাড়ীতে বিড়াল পোষে, 
ওদের খেতে দেয় । বন বিড়াল বনে বাস করে । 

স্বভাব (7801) ৪ বিড়াল স্তন্যপায়ী মাংসা শী প্রাণী (Carnivora) 
এরা রাত্রকালে শিকারের সন্ধানে বের হয়। ইদুর জাতীয় প্রাণী ও 
পাখী শিকার করে এরা খাদ্যের প্রয়োজন মেটায়। বিড়াল লাফ দিতে 
খুব পট; । বিড়াল রা্রিকালে স্বন্পালোকে দেখতে পায় এবং এদের শ্রবণ 
শক্তি প্রবল, মানুষ ও অন্যান্য প্রাণী, যে সকল শব্দ শুনতে পায় 


৩০ y প্রাণ ও প্রকীতি 


‘না বিড়াল সেই শব্দ শুনতে পায় । এই কারণে বিড়ালের পক্ষে রাত্রি 
কালে ইদুর, নেংাট ইদুর প্রভাতি শকার করা সহজসাধ্য হয়। 
ববড়ালের চোখের তারারন্ধর দিনের বেলায় ছোট হয়ে যায় এবং রাত্রকালে 
. 'তন্ধকারে তারারন্ধ প্রসারিত হয় এবং এর ফলেই বড়াল রাত্রকালে সহজে 
দশকার ধরতে পারে । বড়াল শিকার ধরে ধারালো দশাতের সাহায্যে 
গছণ্ড়ে মাংসের ছোট ছোট টুকরো। গিলে খায় ; এরা সাধারণতঃ খাদ্য 
শচাবয়ে খায় না। একটু ভাল ভাবে লক্ষ্য করলে দেখা যাবে, যোৌদক 
‘থেকে শব্দ আসছে বিড়াল সৌদকে কানের পাতা ঘ্দারয়ে শব্দ শোনার 
* চেষ্টা করছে । {বিড়ালের আর একাঁট বৈশিষ্ট্য হলো গৌঁফ, এগ্যাীল খুবই 
স্পর্শকাতর । বিড়াল খুবই পরিচ্ছন্ন স্বভাবের প্রাণী ; প্রত্যেকবার খাওরা 
শেষ হলে এরা সামনের পায়ের থাবা, মুখ ও জিভ দিয়ে চেটে পাঁরচ্কার 


Fig. 3.2£ আলো ও অন্ধকারে বিড়ালের তারারম্ধ্ 


করে। সব কাজে বুঝে শুনে চলাই বিড়ালের স্বভাব, এরা কখনও 
দুঃসাহসী হয় না।. তবে মাঝে মাঝে বিড়াল কুকুরের-মত আকারে বড় 
শুর সঙ্গে লড়াই করতে পিছপা হয় না। লড়াই-এর সময় ফণ্যাচ ফা্যাচ 
আওয়াজ করে, আঁচড়ে কামড়ে শতকে বিপর্যস্ত করে তোলে । লড়াই 
করবার সময় “বিড়াল িজদেহের লোম খাড়া করে। সুযোগ পেলে 
গৃহস্হ বাড়ী থেকে মাছ, দুধ প্রভাত বস্তু চুর করে খাওয়াও বিড়ালের 
ভ্বভাব। এরা মানুষের আদর ভালবাসা বোঝে এবং প্রভুর নির্দেশমত 
কাজ করে। শনতকালে পল্লীগ্রামে উন্দনের ধারে গোল হয়ে শুয়ে 
থাকতে 1বড়াল খুব পছন্দ করে৷ এদের স্বভাব অনেকটা বাঘের মত, ওঁৎ 
পেতে শিকার ধরা, নিঃশব্দে চলাফেরা করা এবং রেগে গেলে হিংস্র হয়ে 
ওঠা বিড়ালের স্বভাব । 

বিড়ালের অন্যান্য স্বভাবের মধ্যে () এরা খুব নিরীহ প্রাণী, 
(8) তবে রেগে গেলে শতকে আক্রমণ করে, ৫10) মাছ মাংস খেতে 
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ভালবাসে, দুধ ভাতও খায়, (৮) বিড়াল গরম ও নরম জায়গা খুব 
পছন্দ করে, (%) বিড়াল কোন কিছ খাবার পর থাবা জিভের 
সাহায্যে পারচ্কার করে, (1) ওরা মলত্যাগের পর নিজেদের মল 
খলা, বালি বা মাটি দিয়ে ঢেকে রাখে, (৬) এরা বাচ্চাদের শিকার 
ধরতে শেখায় । 


গরু (Cow ) 


বসতি (17818) $ মানব সভ্যতার শর, থেকেই গর মানুষের 
কাছেই প্রাতপালিত হচ্ছে। এই স্তন্যপায়ী প্রাণীটর কাছে মানুষ নানা 
ভাবে উপকৃত ৷ চাষের কাজে, ভারবহনের কাজে, গাড়ী টানার জন্য গরু 
মানের খবৰ প্রিয় জন্তু। নিজ প্রয়োজনে গ্রামের মানষ-বাড়ণতে গর 
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Fig. 3.38 গরু 


পোষে, শহরেও কোন কোন বাড়ীতে গরু পোষা হয়। গ্রামে ও ডেয়ারশ 
ফার্মে ব্যবস্যাভাত্তক দুগ্ধ উৎপাদনের জন্য আধক সংখ্যায় 
হয়। এক কথায় বলা যায়, লোকালয়ের মধ্যেই গরুর বসাঁতি। 

স্বভাব 1191) ৪ মানুষের কাছাকাছি বসাঁত বলে এদের স্বভাব 
পর্যবেক্ষণ করা খুবই সহজ। গর উতুজ্পদ স্তনাপায়ী প্রাণী। , এদের 
সামনে ও পেছনে দুইটি করে লম্বা পা আছে। এদের Hh 


গরু রেগে গেলে পেছনে লাখ মারে ৷ গরুর মাথায় একজোড়া শিং 
থাকে, এই শিং এদের আত্মরক্ষার হাঁতিরার। গরু আক্রান্ত হলে বা 
কেউ গরুকে বিরত করলে এরা সহজে উত্তোজত হয় না, তবে সন্যোজ 
বাছুরের কাছে মানুষ বা অন্য কোন জন্তু এলে এরা শিং ব্শীকয়ে তেড়ে 
আসে । গরু কখনও কখনও ‘হাম্বা হাম্বা’ করে ডাকে । একসঙ্গে 
যখন এক একটা গরুর পাল মাঠের মধ্যে ছেড়ে দেওয়া হয় তখন এরা 
ঘাস খেতে খেতে এাঁগয়ে চলে ৷ দ:পুরে কোন গাছের ছায়ায় দল বে ধে 
শুয়ে জাবর কাটে, বিকালে আবার ঘাস খেতে শর; করে । সন্ধ্যার আগে | 
বানের আশ্রয়ের জন্য নিরাপদ স্হানে দলবেধে চলে যায় । 
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কাক (Crow ) | 


j বনতি (80109) 8 কাক দলবদ্ধভাবে লোকালয়ে বাস করে ; 
আমরা আমাদের বাড়ীর আশেপাশে অসংখ্য কাক দোখ ৷ কাক রান্রিকালে 

গাছের ডালে আশ্রয় নেয় । | 
স্বভাব ( Habit) £ কাক ব্াদ্ধমান ও বেশ চালাক চট্‌পটে পাখি J 
এরা ভোরের আলো ভালভাবে ফ্‌টবার সঙ্গে সঙ্গে অন্যান্য পাঁখর জেগে ও 
উঠবার আগেই কা কা শব্দ করে 
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ঘীরয়ে তাকান্ন কখন কোন্‌ বাড়ী; 
থেকে এটোকাঁটা উচ্ছিষ্ট খাবার বা 
বাস রুট, ভাত বা কোন খাবার; 
ফেলে দচ্ছে। এদের দৃস্টিশীন্ত প্রথর বলে অনেক দূর থেকে এর. 
খাবার দেখতে পায় । ফেলার সঙ্গে সঙ্গে বন্দ-মান্র সময় নষ্ট না ক” 
এরা দল বেঁধে উড়ে আসে ; তারপর কে আগে কতটা খাবার খাবে ত্র 
জন্য কাড়াকাড়ি পড়ে যায়। একটা কাক ঠেশাটে করে কোন খাবার্দের 
টি বল অফ নক তা মর লে 
য়! a < f 


Fig. 3.43 কাক 


কতকগ্যীল প্রাণীর স্বভাব ও বসাঁত ৩৩ 


কাক ফাঙ্গ্ুন-চৈত্রমাসে গাছের ডালে খড়কুটো কুড়িয়ে বাসা বাঁধে ও 
তিন চারটা ডিম পাড়ে। পালা করে মা ও বাবা কাক ভিমে তা’ দেয়। 
ডিম ফুটে বাচ্চা বের হলে ওরা মুখে খাবার এনে বাচ্চাদের খাইয়ে 
বড় করে । র 

কোথায় কোন কাক দুর্ঘটনায় মারা গেলে দল বেধে শত শত কাক 
এসে কা কা শব্দ করে শোক প্রকাশ করে । কাক নোংরা পাঁরহ্কার করে 
আমাদের উপকার করে । সুযোগ পেলে জানালা দিয়ে নানান ছোট ছোট 
জানস চুর করে নিয়ে পালায় । 


পায়রা ( Pigeon ) 


বসতি (Habitat ) 2 পায়রা মানুষের কাছাকাছি বসবাস করতে 
ভালবাসে ৷ মানুষ নানা জাতের পায়রা শখ করে পোষে ৷ বন্দরে যেখানে 
জাহাজে করে চাল, গম প্রভাত দানা শস্য উঠানো নামানো হয় সেখানে 
অথবা দানা শস্যের গুদাম ঘরের কাছাকাছ অসংখ্য পায়রা বসবাস করে ॥ 


স্বভাব (Habit ) ৪ এরা দলবদ্ধভাবে বসবাস করে। পায়রার 
সারা দেহ ঘন পালকে ঢাকা থাকে; ছোট গোলাকার মস্তক । এরা 
ঘণ্টায় ‘প্রায় একশত িলো- 


মিটার বেগে উড়তে পারে। 
কোথায়ও বিশ্রাম না করে পায়রা 


দীর্ঘ পথ আঁতঙ্কম করে । সকাল- 
বেলা এরা এদের বাসা থেকে 


গিয়ে মাটি থেকে ঠোঁট দিয়ে 
খ*টে খইটে দানাশস্য, ডাল ও 
ছোট ছোট বাঁজ গলে খায়। 4 টু - 
এরা খুব দুত খাবার খায়) ৮. 

গলার কাছে একটা থাল থাকে, Fig. 3.5 ¢ পায়রা 

তাকে ক্রুপ বলে । এই থাঁলর মধ্যে খাদ্য জমা করে রাখে। এদের. 
মখে কোন দাঁত নেই । জলের পান্র“কাছে পেলে বা বিকটবতা জলাশয় 
| ৩ 


৩৪ AL প্রাণ ও প্রকীতি : উঃ 


থেকে পায়রা জলপান করে। পায়রার বাসা বড়ই অপাঁরিচ্ছন্ন ও দুর্গন্ধ: 
ফান্ড; এরা বিশ্রামের সময় বাসায় মলম ত্যাগ করে। এরা যখন খু 
খুশী থাকে তখন বকম বকম্‌ শব্দ করে । bl 


রুই মাছ (Robu ) 

বসতি (Habit ) ৪ সাধারণত যে সব পুকুর, নদী, ভেড়ী, হুদ ৷ 
প্রভাত জলাশয়ের তলদেশে কাদা বা প'ক থাকে সেই সব জলাশয়ে রুই 
মাছ বাস করে। | 

স্বভাব (178৮1) ঃ রুই মাছ জলাশয়ের তলদেশে বসবাস করতে 
ভালবাসে । জলজ উদ্ভিদ, ছোট ছোট গেড়, গ্রগাঁল, পোকামাকড়] 
প্রভৃতি এদের প্রধান খাদ্য । গ্রীষ্মকালে ও বর্ষাকালে এরা প্রচুর খাদ) 
খেয়ে দ্রুত বেড়ে ওঠে ৷ শীতকালে জলাশয়ের তাপমাত্রা কমে গেলে এরা 
খাওয়া বন্ধ করে দেয় এবং আধা শীতঘুমে শীতের কয়েক মাস কাটায় 
এরা বর্ষাকালে নদীতে ডিম পাড়ে, ডিম ফ;টে বাচ্চা মাছ বের হয়! 
মাছেরা ওদের বাচ্চাদের লালন-পালন করে না। J 
.. গ্যাকুয়ারয়ামে যখন ছোট ছোট রুই মাছ থাকে তখন ভালভাবে লক্ষণ 
করলে দেখবে এরা সবসময় মূখ নাড়ছে এবং মুখের মধ্যে জল পি 
কানকো দিয়ে বের করে দিচ্ছে । এই জলে যে দ্রবীভূত আঁক্সজেন [ 
সেই আঁক্সজেন ফুলকার সাহায্যে গ্রহণ করে *বাসকার্য চালায় । 


Fig. 3.68 রূই মাছের বাহরাকীত 


মাছের পটকার মধ্যে বায়: ভার্ত থাকে, এই বায়: এরা ইচ্ছা? 
কমীতে বা বাড়াতে পারে এর ফলে মাছ জলের বিভিন্ন গভীরতা ও 
নামাটকরে বা এক জায়গায় হর হয়ে থাকতে পারে । -স্হির 


কতকগুলি প্রাণীর স্বভাব ও বসাঁত ৩৫ 


উঠানামা করবার সময় দেহের পা্্বস্হ পাখনাগ্ীল এদের ভারসাম্য 
বজায় রাখতে সাহায্য করে। EEE 72555 
মাছের দেহ মাকুর মত বলে এরা সহজেই জলের বাধা কাটিয়ে 
স্বচ্ছন্দে জলের মধ্যে চলাফেরা করে । মাছের দেহের উভয় দিকে একটা 
লম্বা দাগ দেখা যায় এ দাগকে পাশ্ব্রেখ! বলে। জলে সামান্য 
আলোড়ন হতেই এ পাশর্বরেখার সাহায্যে ওরা বুঝতে পারে ও পালিয়ে 
ম্যায় । 2 7 ৬৪ 


প্রশ্নাবলী 


৯। কুকুরের বাসস্থান উল্লেখ কর. তিন রকমের কুকুরের নাম লিখ y 
২। কুকুরের দুইটি বিশেষ স্বভাব ক কি? উহারা আমাদের কিভাবে 
উপকার করে? 
৩। বিড়ালের আবাসস্থল কোথায়? ! 
8৪1 - বিড়ালের. স্বভাব কি? উহারা রলান্রকালে কেন ভাল দেখতে গায়? 
&। গরুর স্বভাব উল্লেখ কর। উহাদের খুর দেখতে কেমন? ণশং-এর 
সাহায্যে গরু কি করে? 
৬ গারঢর ও বিড়ালের লেজের মধ্যে কি তফাৎ? ন 
৭। কাক কোথায় বাস করে ? উহাদের গলার স্বর কিরূপ? উহারা কোন্‌ 
ধাতুতে ডিম পাড়ে ? 
৮। কাকের স্বভাব কিরূপ-সংক্ষেপে লিখ । 
৯। পায়রা ও কাকের ঠোঁটের মধ্যে কি পার্থক্য? এইরূপ পার্থক্যের 
হেতু কি? 
১০ । রুই মাছ কোথায় বাস করে? সংক্ষেপে মাছের স্বভাব আলোচনা কর। 
* ৯৯ রুই মাছের একটি চিত্রাঙ্নন করে উহার নানা অংশ চিহ্নিত কর। 
১২। ফদলকার সাহায্যে মাছ কি কাজ করে? মাছের পাখনাগ্যাীলি উহাদের 
কোন্‌ কাজে লাগে? - 
১৩। - মাছের পা*্বরেখা উহাদের কিভাবে সাহায্য করে ? 
5৪7 লসংক্ষপ্ত উত্তর দাও ৪__ - 
(2) রদইমাছ জলাশয়ের কোন্‌ অংশে বাস করে? এরা ক খায় ?. (i) মাছের 
টিকার কাজ কি? (}) মাছের দেহ মাকুর মত হওয়ার জন্য কি. স্ববিধা ? 
ঢা) মাছের দেহ পাঁচ্ছল হওয়ার জন্য ওদের কি/স্মাব্ধাঃ .. , i 


৩৬ প্রাণ ও প্রকীত | 


১৫। উপযুক্ত শব্দ দ্বারা শনন্যস্থান পুরণ কর £ | 

() কুকুরের _ প্রবল ৷ (i) বিড়ালের __ প্রবল । (81) বিড়াল খাদ্য _ থাপ: 
না। (iv) গোবর ও গোমত্র জাঁমর __ তাঁর কাজে লাগে। (৬) কাক দলবদ্ধভাবে ৷ 
_ বাস করে। (Vi) পায়রা __ নামে একটা থাঁলর মধ্যে থাদ্য জমা করে রাখে! 
(Vii) মাছের পাথনাগদ্ীল ৷ ] 

১৬। নীচের বন্তব্যগরীলর যোঁট ঠিক তার পাশে “ »/৮ এবং যোঁট ভুল তা: 
পাশে “২? চিহ্ন দাও । b | 

() গোয়েন্দা কুকুর গন্ধ শংকে প্রকৃত অপরাধীকে ধরতে সাহায্য করে ।-- 

(ii) বিড়াল রান্রিকালে স্বজ্পালোকে দেখতে পায় = 

(iii) গরুর লেজের শেষ প্রান্তে একগণচ্ছ বড় বড় চুল থাকে ৷ 

(iv) কাঁটাযুক্ত জোড় ও ?বজোড় পাখনা দেখেই মাছকে সনান্ত করা যায় ।_- 

(V) মাছ নাসারন্ধের সাহায্যে *বাসকার্য চালায় ৷ 


নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন ঃ 
১৭। সঠিক উত্তরের পাশে « » চিহ্ন দাও £ 


(ক) পৃথিবাঁর সব দেশেই কুকুর-() দেখা যায় না [0], (1) দেখা যায় [7৮ 
(ii) বসবাস করে না [1 | 
(খ) কৃকুর তার 'নার্দষ্ট এলাকা ছেড়ে--() সহজে কোথায়ও যায় না [৮ 
(ii) বাভনন অণ্চলে যাতায়াত করে 0, (iii) খাদ্যের সন্ধানে [বাঁভন্ব অঞ্চলে ্‌ 
করে] 
(গ) কুকুর একবার পেটভরে খেলে--() আবার খাবার জন্য ঘেও ঘেও করে 6 
(6) সারাদন ঘুমায় [১ (01) আবার অন্য খাবারের খোঁজে ঘুরে বেড়ায় 1 
(ৰ) কুকুর দূর থেকেই [শিকারের আস্তত্ব বুঝতে পারে--0) এদের প্রবর্গ 
প্রাণ শান্তর জন্য 0], (i) শব্দ শুনে [0 (0) কারণ এদের দষ্টিশান্ত খর 
প্রখর [11 - 
(ও) কুকুরের ক্ষুধা তৃষ্ণা সহ্য করার ক্ষমতা--() খুব কম [7,0) থ্ব বেশ' [41 
(i) একেবারেই নেই 01 
(5) বিড়াল-:() দিনের বেলায় শিকার ধরে 0], (i) রািকালে শিকার্রো 
সন্ধানে বের হয় (0, (ii) দিবারান্রি সব সময় এরা শিকার ধরে 01 
(ছ) 'বড়াল_-() রাত্কালে ভাল দেখতে পায় না 0, (৫) রাকার্দ 
স্বচ্পালোকে দেখতে পায় [0, (1) রান্রকালে মোটেই দেখতে পায় না 01 রি 
. _'(জ) গরুর মাথায়-) একজোড়া শিং থাকে 0, (i) দুইজোড়া 
থাকে [১ (1) শিং থাকে না 01 


কতকগীল প্রাণীর স্বভাব ও বসাত ৩৭ 


বে) গর; স্তন্যপায়ী প্রাণী_-0) এরা ঘাস খায় 0, (8) এরা খুব ছুটতে 
পারে [], (1) এদের সারা দেহ লোমে আবৃত [1 

(এ) কাক অনেক দর দেখতে পায় কারণ-_(i) এরা আকাশে ওড়ে 0, 
(1) এদের দষ্টিশত্তি প্রখর, (i) এদের চোখের পাতা নেই [1 

(5) কাক পক্ষী জাতীয় প্রাণী কারণ-__() এদের মুখে চণ্ড আছে [2], (7) এদের 
আকজোড়া ডানা আছে [0, (iii) এদের সারা দেহ পালকে আবৃত []1 

(ঠ) পাররা_-() ঘাস, পাতা ও গাছের ফল খায় [0, (i) দানাশস্য, ডাল ও 
ছোট ছোট বাজ খায় [2], (i) মাটি থেকে নানা প্রকার পোকামাকড় খায় [1 

(ড) রুইমাছ ওদের বাচ্চাদের_-() লালন পালন করে 10, (ii) লালন 
পালন করে না 0], (11) জন্মের পর দুই চার মাস পর্যন্ত লালন পালন 
করে [1 


১৮। মৌখিক প্রশ্ন $ 


(i) কি কারণে মাছ সর্বদা মুখ দিয়ে জল নিয়ে কানকো দিয়ে এ জল বের করে 
দেয়? (1) কোন অঙ্গের সাহায্যে রূইমাছ আঁক্সজেন গ্রহণ করে? (i) রুই 
মাছ কোন্‌ খাতুতে খাওয়া বন্ধ করে দেয়? (৬) মাছ কোন্‌ সময়ে নদীতে ডিম 
পাড়ে? (৬) পায়রা কখন বকম: বকম: শব্দ করে? (Vi) পায়রা যে থাঁলতে 
খাদ্য জমা করে তার নাম কি? (Vii) কাক বৎসরের কোন্‌ সময়ে এবং কি কারণে 
বাসা বাঁধে? (৮11) কি কারণে শহরাণ্লে কাকের সংখ্যা দিন দিন বেড়ে যাচ্ছে? 
(85) কুকুর কিভাবে ডাকে? (=) বিড়াল রাত্রিকালে কি শিকার করে ? 


টটকাতিও এট 


Habitat and nature of some plants) 


| 


জবা! ( China rose ) 


| 

বসভি (H৭iat) £- আমরা বাগানে জবা গাছ লাগিয়ে থাঁক ফুলের! 
জন্য। পাহাড়-পর্বতে বুনো জবা গাছ দেখা যায় ॥ 

প্রকৃতি (18616) £ এই গাছগুলো গঠীড়হীন, প্রচুর কাঙ্ঠল, 

শাখা-প্রশাখা হয্ত, উচ্চতা প্রায় মাঝারী আকারের হয়। বহরবর্ধজীবী 


এই  গ্াছগদুলোকে গুলা, 
(90785) বলা হয়। এই. 
জাতীয় গাছে প্রচুর একই: 
ধরনের শাখা-প্রশাখা থাকার; 
এদের প্রধান কাঁগুটিকে সনার্জ 
করা সম্ভব হুর না । লক্ষ্য করে: 
দেখ ৪ সারা গাছ সবর্জ 
পাতায় ভর্তি । পাতার বোঁটার 
গোড়ায় উভয় দিকে রি 


করে ছোট উপপত্র থাকে 4; 
জবা জাতীয় গাছের এই 
এক বিশেষ বৈশিষ্ট্য । পাতার 
কনারা করাতের তের মত খাঁজ কাটা; পাতার অন্যাঁপঠ মসৃণ 
একাঁপঠ খসখসে । জবার কাঁচ ডাল বা ফুলের অংশ ভাঙ্গলে এক ধরর্ণে 
হড়হড়ে আঠার মত পদার্থ হাতে লাগে । জবার ফুল লক্ষ্য কর_ 


ফদলের পাঁচাট পাঁপাঁড়, ফুলের নীচে কৃতি ও উপবাঁতি আছে 


কয়েকাঁট উদ্ভিদের বসাঁত ও প্রকাতি ৩৯; 


. প্রধকেশরগলি পরস্পরের সঙ্গে যুক্ত হয়ে একটা মাত্র গুচ্ছ গঠন করেছে, 
এই ধরনের পৃংকেশরকে একগুচ্ছ পুংকেশর বলা হয়। প্নংকেশরের 
নলের মধ্যে আবৃত গরর্ভকেশর, গর্ভমদ্ণ্ডাট পাঁচাট পৃথক পৃথক খণ্ডে 
িভন্ত । ঢে'ড়স, কার্পাস প্রভৃতি জবা জাতীয় গাছে এই একই প্রকার 
বৈশিষ্ট্য দেখা যায়। একই ফুলে যখন পুংকেশর ও গর্ভকেশর চক্র 
থাকে তখন তাকে উভলিঙ্গ পুষ্প বলা হয় । জবা ফুল উভীলঙ্গ । 


কুমড়ো ( Gourd ) 


"বসতি (৪৮118) £ গৃহস্হের বাড়ীর সবাঁজর বাগানে বা বসত 
বাড়ীর নিকটে কুমড়ো গাছ লাগানো হয়। কৌোন-নাকৌন বাঙালীর 
রান্নাঘরে প্রায় প্রাতীদন এই উদ্ভিদের ফল অর্থাৎ কুমড়ো আসে, এছাড়া 
কুমড়ো গাছের কাঁচ ডগা ও ফুল আমাদের 'প্রয় খাদ্য। নিজের 
প্রয়োজনেই মানুষ বাগানে বা ক্ষেতে খামারে কুমড়োর চাষ করে। চৈত্র 
বৈশাখ মাসে ভালভাবে বীজতলা প্রস্তুত করে কুমড়োর বাঁজ বনতে হয় 
এবং শতকালে গাছে কুমড়ো ধরে । - রর 

প্রকৃতি (80915) ৪ কুমড়ো দুর্বল কাণ্ড 'বাঁশস্ট বর্ধজীবী বিরুৎ' 
শ্রেণীর শাখা-প্রশাখা ও আকর্ষয্ন্ত উদ্ভিদ । এই উীদ্ভদ কোন আশ্রয়কে 
অবলম্বন করে আকর্ষের সাহায্যে 
উপরের দিকে ওঠে এবং মাচা বা 
ঘরের চালার উপর কিংবা মাঠে 
আন্ুভুমিকভাবে শারিত 
অবস্হায় বৃদ্ধি পায়। কুমড়ো 
গাছের কাণ্ড, পাতা, আকর্ষ 
ইত্যাঁদ ভালভাবে লক্ষ্য কর, 
দেখবে এদের সারা দেহ সুক্ষ Fig. 4.2: কুমড়ো গাছ 
ঘন রোমে ঢাকা । এই রোম থাকার জন্য সহজে গর॥ বাছদর এই গাছ 
খায় না অর্থাৎ এই রোম কুমড়ো গাছকে আত্মরক্ষায় সাহায্য করে । 
কাণ্ড চতুচ্কোণ 'বাঁশস্ট। পর্ব পর্বমধ্য বর্তমান, পর্ব থেকে পাতা ও ' 
আকর্ষ উৎপন্ন হয়। কুমড়ো গাছের পাতার উভয়পৃষ্ঠ খুব খসখসে । 
বর্ষার পর কুমড়ো গাছে হলদে রঙের ফুল ফোটে । ফুলগ্নীল ভাল করে 
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লক্ষ্য কর-_দেখবে এক ধরনের ফুলের বৃন্ত ও পাপাঁড়র মাঝে শন্ত : | 
একটা স্ফীত অংশ, দেখতে ক্ষুদ্র কুমড়োর মত ; এই ধরনের ফুলকে 
স্রীপুষ্প বলা হয়। স্ফীত অংশ ফুলের গর্ভাশর। অপর ফুলাটর ' 
বহত সরু, বৃন্ত সংলগ্ন কোন স্ফীত অংশ নেই, ফুলাঁট দেখতে 
অনেকটা ঘণ্টার মত, এগাল পুংপুষ্প । কুমড়ো গাছের এই ধরনের 
ফলকে একলিজ পঢপ বলা হয়। কুমড়োর স্রীপু্প লক্ষ্য করে দেখ ' 
উহার গর্ভীশয়াট সবার নীচে অবা্হত এবং বাত, দলমণ্ডল প্রভাত 


গভাশয়ের উপরে অবাঁস্হত। জবা ফুলের ক্ষেত্রে বষয়াট সম্পর্ণ 
শাবপরীত। 


আম (Mango ) 
বসতি (Habitat) £ঃ আমগাছ আমাদের খুবই পাঁরাচত উীদ্ভদ । 
শহর ও গ্রামাণ্চলে 1বাভন্ন স্হানে এই গাছ দেখতে পাওয়া যায় । 
প্রকৃতি (Nature) 8 ভালভাবে লক্ষ্য কর, দেখবে এই গাছের 
একটা প্রধান কাণ্ড বা গুড়ি আছে; গর্লাড়র উচ্চতা 3/4 মিটার থেকে 


18. 4.3 আমগাছ 


8/10 {মিটার পর্যন্ত হয় এবং উহার বেড় 3/4 মিটার পর্যন্ত হতে পারে। 
গাছ যত পুরনো হবে, গাড় তত মোটা ও লম্বা হবে। 


কয়েকাঁট উদ্ভিদের বসাঁত ও প্রকৃতি ৪১৯ 


পুরনো আমগাছের উপর মোটা বাকল দেখা যায়। 3/4 বছরের 
মধ্যেই আমগাছের প্রধান অক্ষর বৃদ্ধি ব্যাহত হয় এবং প্রধান অক্ষ বা 
গংড়ির উপর প্রচুর শাখা-প্রশাখা ও তার উপর লম্বা সবুজ পাতা ঘনভাবে 
সারা বছর সজ্জত থাকে । এর ফলে সমগ্র আমগাছকে গন্ষুজ(কার মনে 
হয়। দীর্ঘ কাষ্ঠল স্তস্তের মত ও'ড়িযুক্ত এই জাতীয় ডীদ্ভদকে বৃক্ষ বলা 
হয়। বৃক্ষের উচ্চতা সর্বদাই আমাদের মাথার উপর থাকে । আম, 
কাঁঠাল, তাল, নারকেল, মূল, বট প্রভাত বৃক্ষজভীয়পউদ্ভিদ। একটা 
আমের পাতা নিয়ে পরখন্মম করে দেখ । পাতার কনারা সমান, চওড়া 
দিক অপেক্ষা লম্বায় অনেক বড় । দেখতে অনেকটা পাখির পালকের 
মত। পাতার মধ্যে একটা প্রধান মধ্যশিরা॥ অন্যান্য [শিরা-উপাশরাগ্যাল 
জালের মত বিস্তৃত । 

শীতের শেষে বসন্তের শুরুতে আম গাছে ফুল ধরে । একটা প্রধান 
দণ্ড ও তার শাখা-প্রশাখার উপর আমের ফুল সাজানো থাকে । ফুল 
সমেত এই শাখা-প্রশাখাধ্যন্ত দণ্ডকে আমের মুকুল বা আজমঞ্জরী বলে । 
রাতে বা ভোরের দিকে আমের ফুলগ্ীল ফোটে। হলদদাভ সবুজ 
রঙের খুব ছোট ছোট মৃদ মিষ্টি গম্ধযুক্ত ফুল । প্রাতাট মঞ্জরী দণ্ডের 
সব ফুল থেকে আম হয় না, একটা মঞ্জরীতে পাঁচ ছয়টা পর্যন্ত আম 
ধরতে পারে । বাকি ফুলগনি ঝরে যায়। কাঁচা আম সবজ রঙের। 
অনেক গাছে আম পাকলে নানা রঙ ধরে । কাঁচা আম টক্‌ত পাকা আমের 
স্বাদ মিষ্ট হয়। পাকা আমের মধ্যে আঁটি থাকে, উহা আমের বীজ । 
এই আঁটি থেকে নতুন চারাগাছ জন্মায় । ভাল জ।তের আমগাছের কলম 
থেকে নতুন গাছ লাগানো হয়; কলমের গাছে আমের সব গুণ সাঠক 
ভাবে বজায় থাকে । 


কচুরিপানা (85717520100) 
বসতি (Habitat) $ কচুরিপানা জলজ উদ্ভিদ, ইহারা ডোবা, পুকুর, 
খাল, বিল প্রভার স্হির জলে অথবা নদী-নালা প্রভাঁতর মদ স্রোতয্ত 
জলে পন্রপদষ্প শোভিত হয়ে বসবাস করে । 
প্রকৃতি (3891০) £ কচুরিপানা বহুবৰ্ষজ'বা একবীজপত্রী জলজ 
বিরুৎ শ্রেণীর উদ্ভিদ। জলে ভাসমান অবস্হায় বসবাস করে; এদের 


8২. প্রাণ ও প্রকৃতি 


চওড়া পুরু পত্রফলক, পাতার শিরাগুলি সমান্তরালভাবে বিন্যস্ত । স্ফীত 
বায়ুপূৰ্ণ পত্রবৃন্ত ; সুরন কাণ্ড জলতলের সামান্য নীচে নিমাঁজ্জত 
অবস্হায় থাকে । কাণ্ডকে হ্রস্বধাবক বলা হয়। কাণ্ডের প্রত্যেকাঁট পর্ব 
থেকে প্রচুর গুচ্ছমূল উৎপন্ন হয় । অঙ্গজ-জনন আঁত দ্রুত ঘটে বলে আত 


Fig. 4.4 £ কচ্যারপানা 


অপ সময়ের মধ্যে ইহারা সমগ্র জলাশয় ঢেকে ফেলে। কচুরিপানার 
সাদা গোলাপণী আভায্যন্ত ফুলগ্লি দেখতে খুব সুন্দর । আশ্বিন ৃ 
কাঁতক মাসে-ফুল ফোটে ৷ | 


প্রশ্নাবলগ 


১। (ক) () জবা গাছকে গ্‌জ্ম বলা হয় কেন? (i) এই গাছের উপপ ৷ 
কোথায় থাকে? (1) জবাগাছের পাতার কিনারা দি রকম? (1৬) জবা ফুলে: 
কয়টি গাঁড় থাকে? এই ফুলের পুংকেশরগ:লির কি বোঁশষ্ট্য? (৬) জবাগাছ 
কি প্রকার প1রবেশে জন্মায়? { 

(থ) (i) কুমড়োগাছ কোথায় কিভাবে জন্মে ? :এ গাছ দেখতে কেমন? -() 
কুমড়ো পাতা দেখতে কেমন ? উহার শিরাগুলি কেমনভাবে ছড়ানো থাকে? (ii) 
কুমড়োগাছ িসের সাহায্যে উপরের দিকে ওঠে ? (৬) কুমড়ো গাছে কর প্রকারের 
ফুল ফোটে, ফ্‌লগদুলিকে আলাদা আলাদা ভাবে চিনবার কি উপায়? 

(গ) (i) আমের মঞ্জরী কাকে বলে? (1) কোন: সময়ে আম গাছে ফুল 
ফোটে? (i) এই গাছের পাতা দেখতে কেমন? (%) একটি আমগাছের 
ছবি আঁক। | 
(ঘ) () কচুরিপানা কোথায় জন্মায়? ইহার দুইটি. বৈশিষ্ট্য উল্লেখ কর! | 
(i) কচারপানার পাতা ও ফুল দেখতে বেমন? (ii) এই উদ্ভিদ কিভার্র 


কয়েকাঁট উদ্ভিদের বসাঁত ও প্রকৃত ৪, 
রী ২। নীচের বন্তব্যগলির যোট ঠিক তার পাশে হা এবং যেটি ভুল তার পাশে 
না” লিখ ঃ 

(i) জবাগাছে একটা মোটা গধুড় দেখা যায় ।__ 

(1) জবাপাতার কিনারায় করাতের মত খাঁজ কাটা থাকে ।__ 

(ii) কুমড়ো গাছ মাটির উপর সোজাভাবে দাঁড়াতে পারে না৷ 

(i) কচুরিপানা গাছে কখনও ফুল ফোটে না৷ 

(৬) কচরপানার বৃত্তের মধ্যে প্রচুর বায়; থাকে বলে এরা জলের উপর ভেসে: 
থাকে ।__ 

(Vi) আমের আঁটর মধ্যে বীজ থাকে ।__ 

৩। শত্যস্থান পুরণ কর ৫ 

(i) কচুরিপানা _ জন্মে । (ii) কুমড়ো গাছ -- সাহায্যে উপরে ওঠে! 
(iii) জবা ফুলে = পুংকেশর থাকে । 


নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন ঃ 
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(ক) জবাগাছের প্রধান কাণ্ডটিকে সনান্ত করা সম্ভব নয়, কারণ--() জবা 
গাছে কোন কাণ্ড থাকে না 0, (ii) এই জাতীয় গাছে প্রচুর একই ধরনের শাখা- 
প্রশাখা থাকে [0], (11) জবা এক প্রকার বহু বর্ষজীবী গাছ []। 

(খ) জবা গাছের এক বিশেষ বৈশিষ্ট্য_(i) উহার সকল পাতাই ঘন সবুজ 11, 
(ii) পাতার বোঁটার গোড়ায় উভয় দিকে একটা করে ছোট উপপন্র থাকে [7৮ 
(8) ফুলের পাঁপাঁড়গল একত্রে যুক্ত থাকে [] 1 

_ (গ) জবা পাতার ফিনারা_-(0) ঢেউ খেলানো 0, (1) করাতের দাঁতের মত 
খাঁজ কাটা [0]; (ii) অখণ্ড 01 

(ঘ) জবা পাতার__() উপরের পচ্ঠ মস্‌ণ ও অন্যপিঠ খসখসে 0; (ii) উভয় 

পক্ঠেই মস্‌ণ [0], (1) নীচের পণ্ঠ মসূণ ও উপরিপষ্ঠ খসখসে [1 
না জবা ফুলের-_() তিনটি পাঁপড়ি 0, (1) ছয়াট পাঁপাঁড় 0, (1) পাঁচাট 
[01 

(6) জবাফ;লের পুংকেশরকে-_() একগণচ্ছ পংকেশর বলা হয় 0, (i) বহগ্ছ 
পদংকেশর বলা হয় [, (i) - 'দিগূচ্ছ পুংকেশর বলে [] ৷ 

(ছ) জবাগাছের বিশেষ বিশেষ বৈশিষ্ট্যগুি দেখা যায়--() আম, জাম ও 
কাঠাল গাছে 0, (i) চোড়স ও কাপসি গাছে [7 ' চি) কলা ও কচু 
গাছে ]1। 

(জ) কুমড়ো গাছ_(i) দুৰ্বল কাণ্ড বিশিষ্ট একপ্রকার বক্ষ 7, (i) সবল 
কাণ্ড বিশিষ্ট গম 7, 08) দুর্বল কাণ্ড বাষ্ট বর্য'জাবা বিরুৎ 01 


5৪৪ প্রাণ ও প্রকীত 
(ঝ) কুমড়ো বাঁজ বুনতে হয়--() ভাদ্র-আশ্বন মাসে 0, (1) চৈন্ন বৈশাখ 
"আসে [0], (81) অগ্রহায়ণ পৌষ মাসে [21 


(এ) কুমড়োর কাণ্ড--() গোলাকার 0, (8) চতুক্কোণ দবাশষ্ট 2, (1) কোণ 
শীবাশ্ট (1 


() কুমড়ো পাতার উভয় পণ্ঠে_-(3) খুব খসখসে 0, (1) খুব মসৃণ 0; 
Alii) পরাক্ষা করলে দেখা যাবে উপরের পণ্ঠ মসূণ ও নীচের পণ্ঠ খসখসে 01 


(5) কুমড়ো গাছে_0) স্তীও পুং পুষ্প পৃথক পৃথক ভাবে ফোটে [2 
0) উভয়ালঙ্গ পৃষ্প দেখা যায়, (i) লাল রঙের একালঙ্গ ফুল ফোটে ]1 


(ড) আমগাছকে বক্ষ বলা হয়, কারণ-_-() উহাতে প্রচুর শাখা-প্রশাখাযনুস্ত 


‘ৰার্ঘ কাষ্ঠল স্তম্ভের মত গাঁড় থাকে 0, (8) উহা দেখতে গম্বুজাকার [2], . 


00) আমের পাতা দেখতে পাখির পালকের মত [1 


() আম পাতার শিরা-উপাঁশরাগীল_-() জালের মত িদ্তত 0, 
(ii) সমান্তরালভাবে দবস্তৃত 7, (38) {কিছু জালের মত, ?িকছন সমান্তরালভাবে 
সজ্জিত থাকে 01 

(৭) কচাঁরপানা_() জলজ উাঁচ্ভদা, (1) জল, স্থল উভয় স্থানেই উহা জন্মায়, 
1) ছ্ছলজ্গ উাঁচ্ভদ (]1 j 

(ত) কছারপানা--() বর্ষজীবী দ্বিবাঁজপত্রী জলজ উদ্ভিদ 0, 
ঘর্ষজীবী একবাঁজপতী জলজ 'বরুৎ 
'্ুত্মজাতীয় উদ্ভিদ [1 


&। সংক্ষিপ্ত টাকা লিখ 


() অঙ্গ জনন, (1) হস্বধাবক, (6) বিরত শ্রেণীর উদ্ভিদ, (i) গুম? 
48) আমমঞ্জুরী, (Vi) একলিঙ্গ পপ, (Vii) গভ'মুণ্ড, (i) আকর্ষণ (8) উপপর্র, 


(0 আমগাছের কলম, (1) সমান্তরাল শিরা, (সন) পদুধকেশর, (1) গর্ভকেশর, 
{*iV) উভলিঙ্গ পচ্পে। 


৬। মৌখিক প্ৰশ্ন 

() উপপন্ন থাকে এমন তিনটি উদ্ভিদের নাম কর। (i!) জবা পাতার ?কনারা 
করপ? (1) উযালঙ্গ ফুল কাকে বলে? একটি উদাহরণ দাও। (%) একগুচ্ছ 
'পনংকেশর কাকে বলে? (৭) র কোন্‌ কোন্‌ অংশ আমরা খাই? 
vi) ই গাছের কোন্‌ কোন্‌ অংশ ঘনরোমে ঢাকা থাকে? (1) কুমড়ো ফলের 
ব্ও কি? (vii) ইড়োর ট্যী-ফ্‌ল কিভাবে চেনা যায়? (%) কুমড়োর পঢুং- 
রকম? (২) আম্রমঞ্জরী কাকে বলে? (৫) কোন্‌ খাতুতে 


(0) বহু 
শ্রেণীর উদ্ভিদ [2, (iii) বহবর্ষজীবী 


কয়েকাঁট উদ্ভিদের বসাঁত ও প্রকাতি 86: 


আমগাছে ফুল ধরে? (4) কচুরিপানার ফুলের রঙ ির;প ? (1) কোন্‌ সময়ে 
কচ্ছারপানার ফুল ফোটে? (৬) কচদরপানার কোন: অংশ থেকে গচ্ছমূ) 
উৎপন্ন হয়? 


রচনাভিত্তিক প্রশ্ন 2 

৭। জবা গাছ কোথায় লাগানো হয় ? জবা গাছের প্রকীত সম্বম্ধে একটি সংক্ষিপ্ত; 
রচনা লিখ। 

৮। কোথায় কখন কিভাবে কুমড়ো গাছ জন্মায়? কুমড়ো গাছের স্বভাব বা 
প্রকাঁত বিষয়ে যাহা জান সংক্ষেপে লিখ । 

৯। আমগাছ সম্বন্ধে যাহা জান লিখ । 


১০। কচ্ারপানা কিরূপ পাঁরবেশে জন্মায়? কচারিপানার সর্ংাক্ষ্ত: 
1ববরণ দাও। 


৪ (Peacock) ও (Tiger) 
ESN LW 


VA 


পদ্ম (Lotus ) 


বসতি (Habitat ) ৪ পাঁশ্চমবঙ্গের পুকুর দশীঘ বিল বল. রেল- 
লাইনের ধারে জলা জাঁমতে অগভীর স্রোতাবহণন জলে পদ্মবন দেখা 
যায়। পাঁশ্চমবঙ্গ ছাড়াও ভারতের বাভন্ন অণ্চলে প্রচুর পদ্ম জন্মায় । 

মূল কাণ্ড পাতা এবং ফলসহ পদ্ম এক ধরনের জলজ সপঢজ্পক 
উদ্ভিদ । পদ্মগাছের কাণ্ড জলাশয়ের কাদার মধ্যে পোঁতা অবস্হায় 
থাকে। কাণ্ড থেকে মূল 
উৎপন্ন হয়ে নীচের দিকে যায় 
এবং কুীড়সহ পাতা ও ফুলের 
বুন্ত উপরের দিকে উঠে 
আসে । বৃন্তগ্াল নলাকার 
সবুজ রঙের এবং কিছুটা 
ফাঁপা । বন্তের ফাঁপা অংশ 
বায়,পূ্ণ থাকে বলে এরগলি 
জলের মধ্যে ভেসে থাকতে 


চি 
দন্ত হয়। এই ফুলগাল দেখতে খ্যবই সুন্দর ; 
ফুলের পাপড়ির সংখ্যা অসংখ্য। ১ 


পদ্ম, ময়র, বাঘ টা 


.. পন্মফুলের বিশেষ প্রকৃতি হল যে, সূর্য ওঠার সঙ্গে সঙ্গে ফুলের 
পাপাঁড়গ্ীল ধারে ধারে খুলতে থাকে এবং বেলা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে 
পদ্মফুল সম্পূর্ণরূপে. প্রস্ফুটিত হয়। সূর্যাস্তের পর পুনরায় 
পাপাঁড়গ্দাল মুড়ে যায় । 
টন অর জাতীয় পুষ্প হিসাবে সম্মান পাবার যোগ্যতা 
রাখে । 
পদ্ধের সনাক্তকরণ বৈশিষ্ট্য (Spot identifying characters of 
Lotus ) 8 { 

() পদ্মপাতা চওড়া ও গোলাকার, গাঢ় সবুজ রঙের, দেখতে 
থালার মত । 

01) পদ্মফুলের কু“ড় একমুখ ছঃচালো ডিমের মত; প্রস্ফ্রটিত 
ফুল হালকা গন্ধযুন্ত । + 

(i) ফুলের পাঁপাঁড়গ্ীল অনেকটা নৌকার মত দেখতে । 

(৮) ফুলে বিশেষ শঙ্কু আকৃতির পদ্মচাক! অবাস্হত। উহা 
ফুলের পূঙ্পাক্ষ, পদ্মফ:লেই এই ধরনের পদ্পাক্ষ দেখা যায় । 

পল্পের গুরুত্ব (Importance of Lotus) 2: 

পদ্মের বাঁজ ও কন্দ বা কাণ্ড খাওয়া যায়। পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন 
অঞ্চলের মানুষ পদ্মপাতায় ভাত খায়। পদ্মপাতা ও বৃন্তের রস খেলে 
বসন্ত ও হাম রোগের উপশম হয় । পদ্মের মূল হাঁপানী রোগের এক 
উত্তম ওষধ ৷ পদ্মের মূল কলেরা ও যকৃৎ রোগেরও ওষধ ৷ পদ্মবীজের 
গড়া বাম দমন করে। পন্মের পাতা, মুপাল ও মল বেটে প্রলেপ 


লাগালে পোড়া বা কাটা দ্রঃ চুলকানি ও ফোড়ার উপশম হয়। জলাশয়, 
%ৎট হলে মাছ চাষের প্রভূত ক্ষাত হয়। 


দীঘ প্রভূতিতে পদ্মবন সং 


মযুর ( Peacock ) 


থবীতে ভারতীয় ও ব্রহ্মদেশীয় এই দুই 


ডি 186) পা 
মু নেপাল, শ্রীলঙকা_ও পাঁকদ্তানে 


[তের ময়ূর আছে। ভারত, বাংলাদেশ, 
মর পাওয়া যায়। | 
: স্বভাব ( Habit ) ৫ ময় গথরীর অনাত সর পক্ষ! । বনে 
দর জঙ্গলের. মধ্যে নদা-নালার কাছাকাঁছ বাস করতে ভালবাসে 


৪৮ প্রাণ ও প্রকাত 


আধা বুনো ময়র গ্রামের মধ্যে ঘুরে বেড়ায় ৷ ময়ূর পোষ মানে, গৃহস্হের 
বাড়ীর কাছাকাছি গাছে, বাড়ীর দেওয়ালে, ঘরের চালে পোষা ময়ূর 
দেখা যায়। বুনো ময়ুর দল বেঁধে ঘুরে বেড়াতে ভালবাসে । এরা সকালে 
বিকালে চষা ক্ষেতে অথবা জঙ্গলের ফাঁকা জায়গায় খাবারের খোঁজে 
ঘরে বেড়ায় । বেলা বাড়লে ও সন্ধ্যার আগে এরা জলপান করে ॥ 
দুপুরে গরমে গাছের ছায়ায় এবং রাতে উচু গাছের ডালে বসে ঘুমায় ॥ 
ময়ূর খুব সতর্ক পাঁখ । বিপদের আভাষ পেলেই এরা ব্বশ্যা ও ক্বকণ্যও 


Fig. 5.2: ক. ময়রী, খ্‌. ময়ূর 

বা কক কক শব্দ করতে করতে বনের মধ্যে ছুটে পাঁলয়ে যায়। 
তেমন ভাল উড়তে পারে না, স্বভাব ও আকৃতিতে এরা মোরগ জাতীয় 
পক্ষী । দন বাঁলষ্ঠ পায়ের উপর ভর করে সাবলীল গাঁততে সারাদিন 


মেঘলাদনে ময়ুর রঙিন পেখম ছাঁড়য়ে অপচর্ব সুন্দর ভাঙ্গমায়নত্য 
করে। ময়ুরীর কিন্তু পেখম থাকে-না। 


ময়ূর সর্বভুক প্রাণী ৷ দানা শসা, ফলের বীজ, াদ্ভদের 
ফুলের কুণঁড়, নানা প্রকার ফল, ছোট আকারের সাপ, রি ইসা 


সনাক্তকরণ বৈশিষ্ট্য ( Spot identifying characters )) 
রী উমরার মাথায় অর্ধচন্দ্রাকার পালকের ঝু'টি দেখা যায় ॥ 
| ভয়ের চোখের উপরে ও নীচে সাদা ছাপ থাকে। 


পদ্ম, ময়ুর, বাঘ ৪৯ 


(ii) ময়ূরের গলা ও বুকের কাছে ময়ূরকঠি নীলরঙের পালক 
দ্বারা আবৃত ৷ ৃ ৃ 

(iv) প্রায় দুইশত, খুব লম্বা পেখমের পালক ময়ূরের লেজের 
পালককে ঢেকে রাখে । এই পালকগুজিকে লেজের পালক বলে 
শ্রম হয়। A 

(৮) পেখম পালকের ডাঁটির দুই পাশে সরু সরু নীলচে সব্জ্ব 
পালকগীল ঝালরের মত পরপর সাজানো থাকে ৷ ডাঁটর শেষ প্রান্তের 
চওড়া পালকপাতার মাঝখানে নীল বেগুনী আর চক্চকে তামাটে রঙের 


ছাপ ময়ুরের পালকের বিশেষ এক সনান্তকরণ বৈশিষ্ট্য । 
(1) ময়ূরীর লম্বা ঝকঝকে লম্বা পেখম পালক থাকে না। 


গুরুত্ব (Importance ) 2 ময়ূর চাষের ক্ষেত থেকে নানা প্রকার 


ক্ষাতকারক কণটপতঙ্গ খেয়ে অনেক উপকার করে । ময়ূরের পেখম 
পালক দিয়ে হাত পাখা, ফাৎনা ও নানা প্রকার শৌখিন বস্তু প্রস্তুত হয় । 


ময়ূরের বাদামী পালক থেকে আগে লেখার কলম তৈরী হতো । চাষের 
ক্ষেতে সদ্য বোনা বীঁজ খেয়ে এরা চাষের ক্ষাতও করে । 


বাঘ ( Tiger ) 

বাসকহ্থান ( Habitat ) £ গভীর জঙ্গলে উপযনুন্ত পরিবেশে বাঘ 
বাস করে। পশ্চিমবঙ্গের সুন্দরবন অঞ্চলে পাঁথবীর সবচেয়ে সুন্দর 

শীল্তণালী রয়েল বেঙ্গল টাইগারের আবাসদ্হল। 
প্রকৃতি বা স্বভাব (Habits ) ৪ রাজকীয় চেহারা ; হলদে লোমশ 
দেহের উপর গভীর কালো রঙের ডোরা কাটা দাগ আমাদের সুন্দরবনের 
বাঘ ব্যাপ্রকুলে সৌন্দর্যে সবার সেরা, শব্ধ সৌন্দর্যে নয় চাল চলন স্বভাব 
সবাঁদক থেকে সেরা বলে এরা রয়েল বেঙ্গল টাইগার নামে পারাচিত। 
. আলপনর চিড়িয়াখানায় গেলে সহজেই এদের দর্শন পাওয়া ষায়। 


বাঘ গভীর জঙ্গলে বা লম্বা ঘাসের ঝোপের মধ্যে জলের কাছাকাছ 

জায়গায় বাস করতে ভালবাসে ।- এরা দিনের বেলায় গাছের ছায়াতে 

খা পাহাড়ের গৃহায় ঘুমায় ! সুন্দরবনের বাঘ ভাল সাঁতার দতে পারে। 
ডর গৃহায় ৃ 

বাঘের শ্রবণ শান্ত খুবই তীক্ষ[; এরা সামান্য শব্দেই শিকারের অবন্হান 

তে পারে। পশুদের চলাচলের জায়গায় বাঘ ওৎ পেতে বসে থাকে, 


প্রাণ ডে])__৪ 


$০ প্রাণ ও প্রকৃতি 


সংযোগ পেলেই লম্বা লাফ 'দিয়ে বা ছুটে গিয়ে ?শকারের ঘাড় বা টশট 
কামড়ে ধরে। পরে 'নারাঁবলি জায়গায় য়ে গিয়ে মাংস খায় ও পরে 
প্রচুর জলপান করে । পেট ভরে খাবার পর বাঘ গভার নিদ্রা দেয় । হরিণ, 
শুয়োর, সজারদ, ভালক, বাইসন প্রভৃতি বাঘের প্রিয় খাদ্য । আহত বা 
বদ্ধ বাঘ মাননষ খেকো হয়ে ওঠে । জন্তু জানোয়ার শিকারের অভাব 
ঘটলে বাঘ থাবা দিয়ে জল থেকে মাছ, কচ্ছপ ও অন্যান্য সরীসৃপ. ধরে 
শবায়। বনে খাবারের অভাব ঘটলে এরা লোকালয়ে এসে গরম, মাঁহষ, 
ছাগল, ভেড়া প্রভাতি ধরে খায় । 


718, 5.3 2 বাঘ 


বাঘ সারাজীবন অরণ্যে প্রায় একাই কাটায় এবং বাঁঘনী বাচ্চাদের 
নিয়ে জঙ্গলে ঘুরে বেড়ায় ৷ বাচ্চারা প্রথম অবস্হায় মায়ের দুধ খেয়ে 
বড় “হর; পরে বাচ্চারা শিকার ধরতে শেখে । বাঘ সাধারণতঃ 3) 
বৎসর পর্যন্ত বাঁচে । 1972 গ্রীষ্টাব্দে বাঘকে ভারতীয় জাতীর পশুর 
মর্যাদা দেওয়া হয়েছে। } 


সনাক্তকরণ বৈশিষ্ট্য ( Spot identifying characters ) 3 

(|) খব বড় আকারের ( লেজ ছাড়া সর্বাঁধক 290 সে. সি. পর্যন্ত 
লম্বা ) বিড়াল জাতীয় প্রাণী ৷ j 

(1) দেহ হলদে লোমাবৃত ডোরাকাটা দাগ বিশিষ্ট ; পেটের দিকটা 
সাদা। 2 


NE 


পদ্ম, ময়র, বাঘ ৫১ 


(ii) গোলাকার মস্তক । 

(iv) থাবার ভিতর নখর গুটিয়ে নিতে পারে। 

(৮) বাঘের চিবুকের লোমগ্যীল বড় । 

(৮) - বাঘের গায়ে একটা নীর্দস্ট ভোটকা গন্ধ আছে ; এই গন্ধ 
শতকে দূর থেকে বাঘের অবস্হান জানা যায় । বাঘের ডাক শুনেও বাঘকে 
দর থেকে সনান্ত করা যায় । 


গুরুত্ব (170070109 ) ৪ প্রাকীতিক পাঁরবেশে বাঘ নামের এই 
সুন্দর প্রাণীটির যথেষ্ট গুরুত্ব আছে। নির্বচারে বাঘ শিকারের ফলে 
এই প্রাণশাটর অবল্মীপ্ত. ঘটতে চলেছিল । বর্তমানে বাঘ শিকার নিষিদ্ধ 
এবং অভয়ারণ্য সৃষ্টির ফলে ধীরে ধাঁরে বাঘের সংখ্যা আবার বাড়ছে। 

বন্যপ্রাণী হিসেবে বাঘ পারবেশের ভারসাম্য বজায় রাখার কাজে 


সাহায্য করে । 
চিড়িয়াখানা বা সার্কাসে বাঘ দেখে শিশহ যুবক বৃদ্ধ সকলেই 

আনন্দ পায়। : প্রাকাতিক পাঁরবেশে বনেজঙ্গলে স্বাভাবিক পরিবেশে বাঘ 

দেখলে মনের মধ্যে এক অপূর্ব আনন্দ হয়। বন্যপ্রাণীর মধ্যে এই 


জন্তুটি অপূর্ব সহন্দর । 


প্রন্পীলী 


১। () পণ্মগাছ কোথায় জন্মায় ? (8) পণ্মফুলের রঙ কেমন? উহাতে 
পাঁপাঁড়র সংখ্যা কত? (0) পদ্মপাতা দেখতে কেমন? পদ্মচাকি কাকে বলে? 
(iv) ভারতে কোন: প্রদেশে পদ্ম জন্মায়? () পদ্মের তিনটি সনান্তকরণ বৈশিষ্ট্য 
৷ উল্লেখ কর । (5) পদ্মের উপকারিতা কি? 

২। (i) ময়ংরের বাসস্থান উল্লেখ কর। (1) ময়;রকে সনান্ত করা যায় এমন 
তিনটি বৈশিষ্ট্য উল্লেখ কর। (i) পেখমের পালকগলি দেখতে কি রকম ? 
(iv) ময়ংর-ময়ঃরীর স্বভাব রুপ ?. উহারা কেমন শব্দ করে ডাকে ? (%) ময়র 
যে সকল জানস খায় তাদের মধ্যে পাঁচটির নাম উল্লেখ কর ৷ (Vi) উহারা কিভাবে 
চাষের ক্ষতি করে? (51) ভারতের জাতীয় পক্ষীর নাম কি? 
IOC) বাঘ কি রকম পাঁরবেশে বাস £করে তা লিখ। (i) বাঘ কিভাবে 
. টিকার ধরে ? বাঘের প্রিয় খাদ্য প্রাণীগণীলর নাম [িখ। (i) বনে খাবার না 
পেলে এরা খাবারের সন্ধানে কোথায় যার ? (i) [1 কিভাবে মানুষখেকো হয়ে 


৫২ v প্রাণ ও প্রকাঁত 


ওঠে? (৮) বাঘের তিনটি সনান্তকরণ বৈশিষ্ট্য উল্লেখ কর। (৬) বাঘকে জাতী 
পশুর মযাদা দেওয়ার কারণ কি? 


৪। উপ্যুস্ত শব্দ দ্বারা শন্য স্থান পূর্ণ কর £ - 
0) বাঘ -_-- জাতীর পশু; (৷ মরুর --_ জাতীর পক্ষী ; (17) পদ্ম- 


চাকর মধ্যে পদ্মের__-_ থাকে ; (৮). ময়রের পেখমের পালকে ___ ছাপ 
থাকে। 

€। নীচের বনতব্যগলর মধ্যে যেটি ঠিক তার পাশে হ্যা” এবং যেটি ভুল তার 
পাশে ‘না’ লিখ। 

(i) ভারতের জাতীয় পশুর নাম সিংহ । 


(8). মেঘের ডাক শুনলে ময়ূর পেখম 
নীচে সাদা দাগ থাকে। (iv) ভারতের 
ধরে পদ্মফুল ফোটে । 


তুলে নাচে। (11) ময়ুরের চোখের উপরে ও 
জাতীয় পক্ষীর নাম সারস। (৮) সারা বছর 


রচনাভিত্তিক প্রশ্ন 2 


৬। পদ্ম কোথায় জন্মে ? উহাদের বসাঁত বিষয়ে যাহা জান লিখ। পদ্মগাছ 
ও ফুলের সংক্ষিপ্ত বিবরণ দাও । 
৭। মা সনাকরণ বৈশিষ্ট্য ও উহার গর বিষয়ে যাহা জান লিখ। 
৮। “বরের বসতি ও প্রকৃতি সম্বন্ধে একটি সংক্ষ্ত রচনা লিখ? 


রা গুরুত্ব লিখ। 
৩! আমাদের জাতীয় পশুর নাম কিঃ উহার বাসস্থান ও প্রকাতি সম্বন্ধে 
একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ দাও। Ll 


নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্নঃ 


১১। সাঠিক উত্তরের পাশে « ২ চিহ্ন দাও £__ 

কিরাম গাছের ভিডি: জা এসে ভাসমান বা os) 
(ii) কাদার মধ্যে পোঁতা অবস্থায় থাকে 2, (iii) জলের উপরে খাড়াভাবে অবস্থার 
করে ]1। ৮ 


- ভেসে থাকতে সাহায্য করে DO, (iii) 
থাকে [1 


রর (গ) পক্মফুলের পাঁপড়িগ্াঁল £ _() সংযান্তের পর ধারে ধারে খ্‌লতে থাকে 0, 
11) ভোর রান্রে প্রস্মযাটত হয় 0, (iii) এ? cdl 
্দ্কটিত হয় 01 j LE 754: 


পদ্ম, ময়ূর, বাঘ €৩ 


(ঘ) ময়ূর মেঘলা দিনে £--0) সারাদিন ক্যা ক্যাঁ করে ডাকে [১ (2) মোটেই 
খাওয়া দাওয়া করে ন৷ [0], (11) রঙিন পেখম ছাড়িয়ে অপু সুন্দর ভঙ্গিমায় . 
নত্য করে []। 

(ও) ময়র পাওয়া যায় ৪0) অস্ট্রেলিয়া, জাপান ও থাইল্যান্ডে 0, 
(9) ভারত, নেপাল ও পাকিস্তানে (0, (iii) কানাডা, কোরিয়া ও চীনদেশে 01 

(6) পেট ভরে খাবার পর বাঘ £_-(1) খুব ছুটাছুটি করে 0, (i) গভীর 
ননদ্রা দেয় [0], (iii) বাচ্চাদের নিয়ে খেলা করে [1 

' (ছ) বনে খাবারের অভাব ঘটলে বাঘ £_(i) দলে দলে আত্মহত্যা করে [১ 
(8) এরা লোকালয়ে এসে গর? মহিষ, ছাগল, ভেড়া প্রভৃতি ধরে খায় [১ (01) নানা 
প্রকার ঘাস পাতা খেয়ে বে'চে থাকে 01 

(জ) রয়েল বেঙ্গল টাইগারের £_(i) পেটের দিকে কাল ডোরা কাটা দাগ 
থাকে []; (i) দেহ হলদে কাল লোমাবৃত ডোরা কাটা দাগ বিশিষ্ট [7], (ii) সারা 
দেহে সাদা কাল ছাপ ছাপ দাগ বিশিষ্ট [] ॥ 


১২। মৌখিক প্রশ্ন £ 


(i) পশ্চিমবঙ্গে কোথায় পদ্ম বন দেখা যার? (01) প্রধানতঃ কোন্‌ সময়ে 
পদ্মফুল ফোটে? (i) পন্মের একটা সনান্তকরণ বৈশিষ্ট্য বল ৷ (7৮) পদ্মচাকার 
আকৃতি বিরুপ £ (৬) পদ্মের মূল কোন্‌ কোন্‌ রোগ উপশম করে? (1) ময়ূর 
কি কি জিনিস খায়? (Vii) ময়রের পালকের রঙ কি? (11) ময়;র কিভাবে 
আমাদের উপকার করে? (৫) বাঘ কিরূপ পরিবেশে বাস করে? (২) বাঘ কি 
মাঁতার দিতে পারে? (i) বাঘের প্রিয় খাদ্য কি কি পশু? (Xi) প্রাকৃতিক 


পাঁরবেশে বাঘের গুরুত্ব কি? 


95, 


(Observation and Training 
of sense organs) 


আমাদের পাঁরবেশের বিভিন্ন উপাদানগডলি সবসময় আমরা দেখাঁছ, 
কিন্তু এ সকল বস্তু সম্পর্কে কোন সাঁঠক ও সম্পূর্ণ ধারণা অনেকেরই 
গড়ে ওঠে না। এর কারণ, সাঁঠক পর্যবেক্ষণ পদ্ধাত আমরা জান না। 
আঁধকাংশ মানুষের ধারণা শবজ্ঞান শিক্ষার জন্য মূল্যবান যন্পাতি সব 
সময় আবশ্যক, কল্তু সাঠক পর্যবেক্ষণ শান্তি গড়ে না উঠলে ঘন্তরপাঁত 
কোন কাজেই আসে না। খাটিয়ে বিচার করা ও পর্যবেক্ষণের জন্য 
আমাদের প্রকাতিদত্ত পণ্যেন্দ্িয়_ চক্ষ7, কর্ণ, নাঁসকা, জিহবা ও ত্বক 
রয়েছে। যথেষ্ট অনুশীলনের মাধ্যমে এগলর কার্ধকারতাকে বাঁড়য়ে 
তোলা পর্যবেক্ষণের শিক্ষার উদ্দেশ্য । বাড়ীর সামনে যে নারকেল, গাছ" 
আছে তাতে কখন ফুল ফোটে 2 শালিক 


কাকের বাচ্চা কোন্‌ সময় হয় 2 হাঁসের পায়ে কটা আঙ্গল 2. আঙ্গুলে 
নখ আছে কনা 2 


পাঁর না। কোন বস্তু বা প্রাণীকে কেমনভাবে পর্যবেক্ষণ করতে হয় তার 
কতকগদীল সহজ পদ্ধাত নীচে আলোচনা করা হল। 
চক্ষু ( Eye ) 


চক আমাদের সবচেয়ে মূল্যবান ইীণ্দ্িয় ; এর সাহায্যে আমরা 
পাঁথবীর যাবতীয় বস্তু দেখতে পাই ৷ আমরা যখন কোন বস্তু দেখি 
তখন, সেই বন্তু সম্পর্কে কতকগ্ীল তথ্য আমরা জানতে চাই; 
সেগ্ীল হলো ৪ 


(৪) বস্তুর সংখ্যা-_অর্থাৎ এক বা একাধিক। 
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(৮) মাপ ও আকৃতি_বস্তুটি ছোট না বড়? দৈর্ঘ্য, প্রস্থ ও 
উচ্চতার পাঁরমাণ কত 2 

(€) বস্তুর দুরত্ব ; 
. (d) বিভিন্ন বস্তুর রঙ্‌ ও ভন্া্ট গঠলগত বৈশিষ্ট্য ; 

(০) ঘ্রাণেক্দির ; 

(£) শ্রবণ যন্ত্র ; 

(8) স্বাদ গ্রহণ ক্ষমতা ; 

() স্পর্শের অনুভূতি । ' 

বস্তুর সংখ7। 


অন্ুশীলন__1 

আমরা প্রাতাঁদন মাঠে গরু, ছাগল, ভেড়া চয়তে দোঁখ, সংখ্যায় - 
কতগুলি চরে সেকথা বলতে পার না। জবা আমাদের আঁত পাঁরাচত 
ফল ৷ এর পাপড়ির সংখ্যা কত? আকাশে ছোট এক ঝাঁক পাখি 
উড়ছে; ওদের সংখ্যা কত ? ভাল পৰ্যবেক্ষক হতে হলে কল জিনিস, 
দ্বেখামাত্র গুনতে হবে এবং সঠিক সংখ্যা মনে রাখতে হবে । 


7:011018%8 ০ “511 
A Ge 

Fi. 6.1 £ নারকেল গাছের পাতার সংখ্যা 
নারকেল গাছের ণকছূটা দুরে দাড়য়ে ওঁ গাছে রা 
সেই সংখ্যা খাতায় লিখে রাখ । এরপর পা জি 


১% 


অনুমান কর এবং সে 


ক: ৷ প্রাণ ও প্রকীতি 


তোমার হয়েছে। 
পাতার সংখ্যা গুণে দেখ যে, তোমার অনুমান কতখানি ঠিক ডি ৃ 
এইভাবে দশ বারোট নারকেল গাছের পাতা গ্‌ণে দেখ ; দেখবে তোমার 
অনদমান ধারে ধারে নিভ?ল হবে । এইভাবে আকাশে পাখির বাঁক, তাল, : 
{ ৃ ক 


৬০ উঠ 


চ1৪- 6.2: আকাশে পাঁখর সংখ্যা 


সুপারি প্রভাত গাছের পাতা, বাভিন্ন ফুলের পাপাঁড়র সংখ্যা, এক 
একটা ফলের থোকায় ফলের সংখ্যা অননমান কর; পরে গুণে দেখ, 
দেখবে অনুমান ক্রমশঃ নির্ভুল হয়ে উঠেছে। 


Fi. 6.32 দবাভন গাছে 'বাভন্ন ফুলের সংখ্যা এবং এক এক 
রকম ফুলে নিদিষ্ট সংখ্যক পাপাঁড় 
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মাপ ও আকুতি 
অন্ুুশীলন_2 ; 
আমাদের চাঁরাদকে যে সকল বস্তু দেখাঁছ তার প্রত্যেকটির নার্দন্ট 
দৈৰ্ঘ্য, প্রস্হ, উচ্চতা ও শনীর্ঘন্ট আকুতি আছে । এগ্দীলর অনুশীলন 
কর্তব্য । বাগানে গয়ে ছোট গাছগ্ুলির উচ্চতা অনদমান করে পরে 


al ঠা 
ym 
ah ৩১ 
i \ 


7" ৮] ত 
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8 vl 
y Fi8. 6.4 $ গাছের গাড়ির পাঁরধি ও উচ্চতা, পাতার দৈঘ্য ও প্ৰস্থ নিৰ্ণয় 
(ফিতার সাহাব্যে মেপে দেখ। বড় গাছের গহাড়র পাঁরধি অনদমান কর; 
পেরে মেপে দেখ এবং অনুমান কতখানি সঠিক হল তা বিচার কর ॥ এই- 


এভাবে.কোন গাছের পাতার দৈর্ঘ-্রস্হ অনুমান, মাঠে চরে বেড়াচ্ছে এমন 
'্রু-বাছুরের উচ্চতা, দৈর্ঘ্য অনুমান কর এবং খাতায় {লখে রাখ । 


1৫৮৬ 
EOE 1 


6৮ প্রাণ ও প্রকাতি 

গস ঘরের জানালা, দরজা, ব্যাক বোর্ড প্রভৃতির দৈরঘ-প্রস্হ অনুমা 
করে খাতায় লিখে রাখ পরে ফিতার সাহায্যে মেপে সাঁঠক মাপের সঙ্গে 
তোমার অনুমান মিলিয়ে নাও দেখবে ধারে ধারে নিভল হচ্ছে। 


Fig. 6.6: ক্লাস ঘরের জানালা দরজা ব্ল্যাক বোর্ড প্রভৃতির দৈঘ্য ও : 


Fig. 6.8 £ দুরত্ব নির্ণর অভ্যাস 


অবস্হান করছে তা অন*মান ও পরে ?ফিতার সাহায্যে মেপে অনদমানের 
উপর নির্ভুল দূরত্ব নিণয় করা সম্ভব ৷ 
বিভিন্ন বস্তুর রঙ ও গঠনগত বৈশিষ্ট্য পর্যবেক্ষণ 


তানুশীলন__4 

আমরা পাঁরবেশের মধ্যে নানা রঙের বস্তু দেখতে পাই-_ এগ্যাঁলর 
মধ্যে বিচিত্র রঙের পতঙ্গ ও নানাপ্রকার প্রাণী দেখা যায়। আমরা কিন্তু 
সবগল রঙের সঙ্গে পরিচিত নই। পৃথবীতে যতগ্ীল রঙ দেখা যায় 
তার মধ্যে মুল বা প্রধান রঙ তিনটি ; যথাক্রমে লাল, নীল ও হলুদ ৷ 
হলদে হানা টির মারে তির হয় সব রঙ, লাল ও হরির 


৬০ } প্রাণ ও প্রকৃতি y 
মিশ্রণে কমলা রঙ তোঁর হয়। বিভিন্ন অনুপাতে প্রার্থীমক রঙ মিশিয়ে 
অজস্র রকমের রঙ তোর করা যায় এবং প্রত্যেকের পৃথক পৃথক নাম 
আছে। : 

জারা ফুল লাল, গাছের পাতা সবুজ, গাঁদা ফুল হলদে, অপরাজিতা 
ফলা নীল, টিয়া পাখির পালকের রঙ সবুজ, ঠোঁটের রঙ লাল এই- 
ভাবে 'বাঁভন্ন বস্তুর রঙ দেখা রঙ চেনার ও মনে রাখবার চেষ্টা কর । 
্রার্থাক তিনটি রঙ ছাড়া আর কতকগঢ়ল রঙের নাম নীচে দেওয়া হল। 


রঙের দোকান থেকে রঙ-এর রাঁঙন তালিকা সংগ্রহ করে রউগাীল মালয় 
দেখ। 


বাসন্তী (spring yellow ), 
(yellow), রুপালী (15), কমলা 


স্বজ (green), ধুসর (grey), ক্রীম (cream), মোৌরন বু (Marine 


blue), লাল (red), গোলাপী (7999 pink), ফকে লাল বা মভ 
(mauve), চকোলেট (chocolate 
লাল ($০81190, নীল 


লাল (maroon), 


সোনালী ( golden ), হলদে 
(orange), fপঙ্গল (brown), 


তু রয়েছে সেগনাল 


টিয়ে দেখা দরকার । বস্তু 
৩৭ হলে দেখতে হবে তার উচ্চতা ক রকম ? হাঁটুর নীচে (যেমন £ 


তরাল ( কলা, ধান, গম প্রভাত ) বা 
» আম, পেয়ারা প্রভাত )। গাছে ফুল আছে কনা ? 
থাকলে ফুলগীল ্ 
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কেমন করে চলে > গায়ের রঙ কেমন? লেজ আছে কনা? গায়ে 
পালক আছে না লোম আছে? লেজ কেমন_ সোজা গোলাকার' বা 
শেষে একগুচ্ছ চুল আছে । পাখি হলে ঠোঁট কেমন_-সর: ছংচালো না 
বাঁকানো । পায়ের নখ থাকলে সেগীল কেমন ? দাঁত আছে কিনা? 
এসব খহাটয়ে দেখলে জীবের গঠন বৈশিষ্ট্য পর্যবেক্ষণ শিক্ষা সঠিক 
হবে। ' 


নাসিকা_্াণেক্ির 


অনুশীলন__5 
নাঁসকার দ্রাণশাক্তর সাহায্যে আমরা অনেক বস্তুকেই সনাক্ত 
করতে পার । সানুষের ঘ্রাণশন্তি তেমন প্রবল নয়, তবদও অনুশীলনের 


& 


Fig. 6.9 £ প্লাণশন্তির সাহায্যে নানাপ্রকার বস্তু 
সনাক্ত করা সম্ভব 


দ্বারা দ্রাণশান্তর সাহায্যে বিভিন্ন জীবজন্তু ও খাছপালা চেনা সম্ভব 
বাড়ণতে তুলসী গাছের পাতা ছি'ড়ে শঃকে দেখ ; কমলা, পাতি লেব্দ, আদা, 
আম, আনারস, পাকা কলা, পেয়াজ, নানা প্রকার ফল প্রত্যেকের নিজস্ব 
গন্ধ পৃথক পৃথক । জাব-জন্তুদের মধ্যে মাছ, কীটপতঙ্গ, পাঁখ, বাঘ, 
বহর ভে ভীতির গজের গা সাদা মাগাদা। চোখ বাজে এ বতা 


বস্তুর গন্ধ শকে বলে দেওয়া বায় বস্তুটি ক ধরনের ৷ দুজন মানুষের 


গায়ের গন্ধ একরকম হয় না, আমরা কিন্তু গন্ধ শহরকে মান ্ষ চিনতে 
পার না, কুকুর পারে। নানা রকম ফল, ফুল, বাভিন্ন রকম তেল, সাবান, 
নাছ, মশলা, গাছের পাতা ইত্যাদি নিয়ে চিত্র অনুসারে ঘ্রাণশান্তি দ্বারা 
জিনিস সনান্তকরণের পদ্ধাত অনুশীলন করে দেখ ? 


কর্ণ শ্রবণ বস্ত্র . 


রেলগাড়া, ট্রাক, মোটর গাড় ইত্যাদির শব্দ শ্মান এবং শব্দ শুনেই . 


বাত নাঃবাবা বা কোন ভাইবোন আমাকে ভাকছে। শব্দ শুনে 
দিনত পাঁর একটা কাক বা ঘুঘু পাখি, একটা ট্রাক কতদুরে বা কোন্‌ 


আছে। বারবেলা অনেক পাখি: শেয়াল, বাঘ প্রভাত ডাকে । 
গর মনে জীবজন্তু চিনতে পারার অনুশীলন করা মত পরে। 


জিহ্বা_স্বাদ গ্রহণ ক্ষমতা 
অনুশীলন_7 
জিহ্বার সাহায্যে আমরা মিষ্ট, তেতো, নোনতা, টক্‌, ঝাল প্রভৃতির 
াদের পার্থক্য ধরতে পাঁর। চোখে না দেখে শুধু জিহ্বার সাহায্যে 
২, বাদন গ্রহণ করে লক্কা, পৌ'রাজ, আদা, নুন, তেতুল, করলা প্রভৃতি 
“বস্তুকে সনান্ত করতে পার । বা গ্রাসে বাঁভন্ন অন:পাতে চিনি বা 


শন গুলে মিষ্টতা বা সোনতার তারতম্য বিচার অনুশীলন করা যেতে 
পারে। | 


# ‘বিশেষ করে দু হাতের আঙ্গল ও তালুর সাহাযেয 
কোন বস্তু *পশ করে বস্তুর তাপমাত্রার পরিমাণ নির্ণয় করতে বা বস্তুকে 
র্‌ হাতের স্পর্শের দ্বারা কোন বস্তু ঠাপ্ডা, গরম বা 


পর্যবেক্ষণ শিক্ষা ৬৩ 


বেশা গরম সে কথা বলে দেওয়া সন্তব। আমাদের সামনে মাছ, কুকুর, 
বিড়াল, পাখি, নানা প্রকার ফল, ফুল, কলম, দোয়াত, জামাকাপড় 
প্রভৃতি রাখলে শুধু হাতের স্পর্শের অনুভ্তর সাহায্যেই সেগ্াীলকে 


সনান্ত করা সম্ভব । 


Fig. 6-10 £ শুধ হাতের স্পর্শের অনুভাঁতর সাহায্যে নানা বত 
সনান্ত করা যায় 


এইভাবে অনুশীলনের মাধ্যমে চক্ষণ, রুর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা ও ত্বকের 


কর্মক্ষমতাকে বাড়িয়ে তোলা হলে আমাদের পর্যবেক্ষণ শান্ত বৃদ্ধি 
হবে ও“আমরা সঠিকভাবে বিভন্ন বদতু পর্যবেক্ষণ করতে শিখব । 


প্রশ্থাবলী 


১1 (i) সাধারণভাবে দেখা ও পর্যবেক্ষণের মধ্যে কি পার্থক্য ? (i) একটা 
পঙ্গীব বস্তু পর্যবেক্ষণ করে কি কি তথ্য সংগ্রহ করবে তা উল্লেখ কর। (ii) আমরা 
$ ঘর থেকে যখন কোন বন্ত; দেখি তখন সেই বস্তু সম্পর্কে প্রধানত কিক তথ্য সংগ্রহ 
করা প্রয়োজন? (i) প্রাথীমক রঙগলির নাম লিখ । তুমি যে সকল রঙ চেন তার 
আঅধ্যে পণচাঁট রঙের নাম লিখ। (৮) জবা, কলকে, অপরাজিতা, গাঁদা ও রজনীগন্ধা, 
ফুলের রঙগুল পৃথক পৃথক ভাবে উল্লেখ কর। (Vi) চোখ বন্ধ করে কেবলমাত্র 
গল্ধ শ:কে যে সব ফল, ফুল? মাছ চিনতে পারবে তাদের নামগ্ঢল, উল্লেখ কর? 
(Vi) আমাদের পণ্ডেন্দিয়ের নাম [লিখ । (Vi) ডাকশুনে যে সকল পাঁথ:ও 


৬৪ প্রাণ ও প্রকাতি 


" জনকে সনান্ত করতে পার তাদের নাম িখ। (8) জিহৰার সাহায্যে স্বাদগ্রহ 

করে কোন্‌ কোন্‌ বস্তু সনান্ত করা সম্ভব তা লিখ। (৯) মিষ্ট, তেতো, নোনতা 
ও টক এই ম্াদগ্াল জিহরর কোন্‌ কোন: অংশের ছারা সনান্ত করা যার ? (মা) চোখ 
বধ করে শব্ধ হাত য়ে স্পর্শ করে যে সকল, প্রাণী ও উদ্ভিদ সনাভ করতে শিখেছ 
তারের প্রত্যেকের নাম লিখ । 


২। নীচে কতকগুলি পশদ-পক্ষীর নাম দেওয়া আছে, তাদের মধ্যে যেগ্ালত্র 
ক তম শুনেছ তার নাম উল্লেখ কর এবং না দেখে কেবল ডাক শুনেই এদের কাকে 
কাকে চিনতে পারবে ? 


বাধ, ভালঃক, [িকাটাকি, ময়ংর, কোলাব্যাও, কুনোব্যাঙ, কাক, ঘুঘু মোরগ 


পার, দোয়েল, বনলব;লি, শালিক, চড়াই, চিল, খেয়াল, কুকুর, বিড়াল, গরু, মাহ, 
রাজহাঁস ওপে'চা। 


0 নাচের বাক্যগঢ়লির বেটি সঠিক তার পাশে হ্যা? এবং বেটি ভুল তার পাশে 
‘না’ লিখ £= 


(i দর থেকে দেখে আমরা বস্তুর দুরত্ব অনুমান করতে পারি।___- 
(0) পর্ণ করে ঢাণ্ডা-গৰম বোঝা যায় না।_-__ 


(7) ঢাক শুনে রাত্রিকালে অবস্থান জানা বায় না।__ 
(iv) হাতে নিয়ে কোন বস্তুর প্রায় সঠিক ওজন অন্যমান করা যায়।__ 
(v) আমরা পণ ইঁ্দিয়ের সাহায্যে পর্যবেক্ষণ ও অনুভব করে থাঁক।_ 


নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্নঃ 
৪1 !ক) চর সাহায্যে £--(0) বিভিন্ন শব্দ শোনা যার [7১ (ii) বস্তুর সংখ্যা 
(খ) জবা ফুলের পাপড়ির সংখ্যা £_0) পাঁচাট 0, (ii) চারটি [0 

(fi) ছয়টি [1 

না পািবাতে বগি রঙ দেখা যায় তার মধ্যে মূল বা প্রধান রঙ তিনটি, 
গল য' i 


খামে 8) বাসন্তী, লাল ও সবংজ [], (ii) কমলা, নীল ও 
বেগুনী 0, (ii) . 


কমলা রঙ [7 (8) বেগনো 
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(ও) লাল ও হলুদ রঙের মিশ্রণে তৈরী হয় £_-0) নীলাভ সবুজ [7৮ 
(1) কমলা [0, (i) রুপালী রং 01 

() গন্ধ শঃকে মানমষ চিনতে পারে £_-0) কুকুর 0, (1) বিড়াল 0], 
(8) মানুষ) 


মৌখিক প্রশ্ন ঃ 


৫। (ছাত্র-ছাত্রীরা পর্যবেক্ষণলত্খ জ্ঞান থেকে নিম্নালাখত প্রশ্নসমহের 
উত্তর দিবে )। 


0) মানুষের সবচেয়ে মল্যেবান ঘাণোন্দ্রয় কোনটি? (1) দুইটি ইন্দরয়ের 
নাম কর যাহাদের সাহায্যে বস্তুর দ;রত্ব নির্ণয় করা সম্ভব৷ (1) আমাদের 
ঘাণোশ্দ্িয়ের নাম কি? (৫৮) মানুষের শ্রবণ যন্ত্র কয়টি ? ($) গর; ও ভেড়ার 
লেজের আকৃতিতে কি পার্থক্য আছে ? (৬) তোমার ক্লাস ঘরের দরজার আনুমানিক 
উচ্চতা কত? (i) বাড়ীর সামনে যে নারকেল গাছ আছে সেই গাছে কোন্‌ 
সময়ে ফুল ফোটে? (৬11) হাঁস বা মুরাগর পায়ে কয়টা আঙ্গুল থাকে ? 
(ix) হাঁটুর নীচ পর্যন্ত উচ্চতা থাকে এমন দুইটি গাছের নাম কর। (৪) কোন্‌ 
কোন্‌ গাছের শাখা-প্রশাখা িহণীন একটা মাত্র স্উচ্চ কাণ্ড থাকে ? () ডিদ্বাকার 
পাতা কোন্‌ গাছে থাকে? (মা) কোন্‌ কোন্‌ পাতার শিরা সমান্তরাল? 
(i) কোন: কোন: পাতায় জালকাকার শিরা দেখা যায়? (সা) ধান গাছের 
ফুলের কি রও? (x৮) কোন: কোন প্রধান রঙের মিশ্রণে গোলাপী রঙ পাওয়া 
যাবে? (হVi) কোন: কোন্‌ রঙ মেশালে কমলা রঙ পাওয়া যাবে? (৬1) তোমাদের 
বাড়ীতে বা বাগানের দুইটি খুব পরিচিত গাছের নাম কর যাদের পাতার গন্ধ শংকে 
গাছ দুইটির নাম বলতে পারবে । (৮2) শুধু গন্ধ শংকে সনান্ত করতে পারবে 
এমন দুইটি ফুলের নাম কর। (মম) ডাক শুনে যে দুইটি পাখিকে চিনতে 
পারবে তাদের নাম বল। (সম) শুধ: স্বাদ গ্রহণ করে যে দুইটি ফলকে সনান্ত করতে 


পারবে তার নাম বল। 


প্রাণ গা-& 


আলে| ছাড়! সবুজ উদ্ভিদ বাঁচতে পারে ন৷ 
( Requirement of light in case of plants ) 


সুর্যের আলো ও উত্তাপ সকল জীবের পক্ষে একান্ত প্রয়োজনীয় ৷ 
বিশেষ;করে সবুজ গাছপালার পক্ষে আলো ছাড়া বেঁচে থাকা কোন মতেই 
'সম্ভব'নয় ; কারণ এরা আলোর উপাঁস্হতিতে সালোকসংশ্লেষ ক্রিয়ার 
মাধ্যমে খাদ্য প্রস্তুত করে । এ খাদ্য না পেলে উদ্ভিদ খাদ্যের অভাচে 
“মরে যাবে। উদ্ভিদের তোর এ খাদ্যের উপর নির্ভার করে মান্য সহ 
পৃথিবীর যাবতীয় প্রাণী ?নভ'রশীল | 

নীচের পরাঁক্ষার সাহায্যে প্রমাণ কর সবুজ উদ্ভিদের জীবনে আলোর 
কত প্রয়োজন । 


পরীক্ষা__] 
উপকরণঃ একটা খালি মাটির টব ও কিছ; তুলো । 


পরীক্ষ। পদ্ধতি £ টবের পিছনে বায়; চলাচলের জন্য একটা ছোট 
ছিদ্র আছে; এ ছিদ্রাট তুলো দিয়ে বন্ধ করে দাও ।. পরে মাঠ -বা 


Fig. 7712 ঘাসের উপর টব দিয়ে পরীক্ষা, আলো ছাড়া, ঘাসের অবস্থা ৷ 
বাগানের মধ্যে সবুজ সতেজ ঘাস আছে এমন একটা স্হান বেছে নিয়ে এ 
টব উপদড় করে ঘাসগ্ীলকে ঢেকে দাও এবং টবের মাটি সংলগ্ন মদখের 


পরবক্ষা ও পর্যবেক্ষণ ৬৭ 
ভার পাশে মাটি ?দয়ে বন্ধ করে দাও । তুলো দিয়ে বন্ধ করা ছিদ্র দিয়ে 
টবের মধ্যে আলো প্রবেশ করতে পারবে না কিন্তু বায়; চলাচল করবে । 
টবের নীচে ঢাকা গাছগ্যীল.এ অবস্হায় সম্পূর্ণ অন্ধকারে থাকবে। 

' এইভাবে পরণক্ষাট ছুই সপ্তাহ রেখে দাও ৷ মাঝে মাঝে টবের চারপাশে 
সামান্য পাঁরমাণ জল ছিটিয়ে দেবে। এ জল ঘাস মাটি থেকে শোষণ 
করে নেবে । 

| পর্যবেক্ষণ ৪ দুই সপ্তাহ পরে ঘাসের উপর থেকে টবাঁট তুলে নাও ৷ 

দেখবে টবের নীগের ঘাসগ্ীল হলদে হয়ে গেছে এবং ঘাসের কিছ শিক 
পাতা শুকিয়ে যাচ্ছে । পরীক্ষা আরও {কছুদিন রাখলে ঘাসগ্যাল 

ক্কমশ শকয়ে মরে যাবে । অপরপক্ষে টবের বাইরের ঘাসগ্ুলি সবুজ ও 

সতেজ আছে। 
সিদ্ধান্ত ঃ বেশ কিছুদিন অন্ধকারে থাকলে আলোর অভাবে সবুজ 
উদ্ভিদ হলদে হয়ে যাবে এবং শেষে খাদ্যের অভাবে মরে যাবে। এক 

৮ কথায় বলা যার, আলোর অভাবে সব্মজ ডীদ্ভদ কখনও বেঁচে থাকতে 

পারে না। 


পরীক্ষা72 . 
-.. ঘাসের বদলে চিত্র অনুযায়ী (Fig. 7.2) টবে রাক্ষত দুইটি চারা- 
াছীনয়েও এই পরীক্ষা করা যেতে পারে । একটি চারাগাছকে আর 


রর 


= 
0১১০ 


চা. 7.2.: টবের গাছ নিয়ে পরাঁক্ষা আলো ছাড়া উীদ্ভদ বাঁচতে পারে না। .. 


Kl 
১১ 


একটি খাল টব উপুড় করে ঢেকে দিরে ছুই সপ্তাহ ধরে অন্ধকার করে 
ব্রাখতে হবে; অপর টরের গাছটি আলো পাবে উভয় গাছেই কিছু 
কিছ করে জল দিতে হবে। পরীক্ষা শেষে নীচের ছক -অনসারে 


৬৮ প্রাণ ও প্রকীত 


তোমার পর্যবেক্ষণের ফলাফল খাতায় লেখ এবং ক প্রমাণিত হলো 
তাহাও লেখ । 
পরীক্ষা শুরুর তারিখ_____ পর্যবেক্ষণের তাঁরখ, 


পরীক্ষাধীন অন্ধকারে আলোতে মন্তব্য 
গাছের নাম | রাখা আছে | রাখা আছে 


গাছের দৈর্ঘ্য 
কাণ্ডের পাঁরাধ 
পাতার সংখ্যা 
পাতার গড় প্রচ্ছ| 
কাণ্ডের রং 
পাতার রঙ 


প্রাণীর অক্সিজেন প্রয়োজন 
( Requirement of Oxygen in case of Animals ) 


আমরা নাক দিয়ে সর্বদাই শ্বাসগ্রহণ ও *বাসত্যাগ করাছ। শ্বাস- 
গ্রহণের সময় নাকের ছিদ্র দিয়ে ফুসফুসের মধ্যে বায়: প্রবেশ করে ; এই 
বায়নর একটি অন্যতম উপাদান অক্সিজেন । অক্সিজেন জীবের শবাসাঁ্কয়ায় 
আবশ্যক; আঁক্রজেন ছাড়া কোন প্রাণী ও উদ্ভিদ বাঁচতে পারে না। 
মাছ জল থেকে জলে দ্রবীভূত আঁক্সজেন গ্রহণ করে বেচে থাকে । সেই 
কারণে জল থেকে মাছকে তুলে আনলে আঁক্সজেনের অভাবে মাছ 
কিছুক্ষণের মধ্যেই মারা যায়। আমরা মুখ বন্ধ করে আঙ্গল দিয়ে যাঁদ 
নাকের ছিদ্র টিপে ধরে রাখ তাহলে আঁক্সজেনের অভাবে আমরা ছট্ফট্‌ 
করতে থাকি; নাক ছেড়ে দিলে তবে স্বস্তি পাই। 

একটা সহজ পরাক্ষার সাহায্যে প্রমাণ করা যায় যে, প্রাণীর বেচে 
“ থাকার জন্য আঁক্সজেন আবশ্যক । 


পরীক্ষা-_3 


উপকরণঃ () চওড়া ও মুখযবন্ত মাঝারি আকারের দুইটি কাঁচের 
বোতল বা গ্যাস জার। ৫) পাঁলীখনের কাগজ, (7) রাবারের গার্ড, 


পরীক্ষা ও পর্যবেক্ষণ ৬৯ 


(iv) একটা জ্যান্ত প্রজাপাঁত বা অন্য কোন ছোট প্রাণী যেমন ইদুর, 
আরশোলা, ফাঁড়ং ইত্যাদি । (৮) একটা দেশলাই ৷ 

পরীক্ষা পদ্ধতিঃ পাশাপাশি কাচের বোতল দূুহাঁট রাখ এবং 
প্রত্যেকাটর মুখ পাঁলাথনের কাগজ দিয়ে ঢেকে দাও। আঁত সাবধানে 
দুইটি জ্যান্ত প্রজাপাঁত পরপর দুইটি বোতলের মধ্যে এমনভাবে রাখ 
যাতে ওদের দেহে কোন প্রকার আঘাত না লাগে। এবার রবারের গার্ডার 


Fig. 7.32 বদ্ধ পাত্রে প্রজাপাঁত এবং ছিদ্রযন্ত ঢাকনার আবদ্ধ প্রজাপাঁত 


শৃদয়ে একাট বোতলের মুখ পাঁলাথনের কাগজ দিয়ে খুব ভাল ভাবে 
আটকে দাও । যাতে ও বোতলের মধ্যে কোন প্রকারেই বায়ন প্রবেশ 
করতে না পারে । অপর বোতলের মহ্খে ত্র অনুসারে (Fig. 7'3 ) 
উপরে ছিদ্র পালঁথনের কাগজ আটকে দাও যাতে এ বোতলের মধ্যে 
সহজে বায়: চলাচল করতে পারে! ধকন্তু ভেতরের প্রজাপাতিটি পালিয়ে 
যেতে না পারে। 

পর্যবেক্ষণ ঃ এইভাবে পরীক্ষা 24 ঘণ্টা ধরে রাখতে হবে । 10/12 
ওঁ পর দেখা যাবে যে, সর্প প্রথম বোতলটির সাপ ও ক্রমশঃ 
ফাটা পর মে আসছে এবং 24 ঘণ্টা পর দেখা বাবে এই প্রজাপাঁতাট মরে 
[গেছে । হযেরপক্ষে যে বোতলের মধ্য বয়ন চলাচল করছে সেই বোতলের 
“প্রজ্জাপাতাঁট বেচে আছে । 

এবার প্রথম বোতলের পলখিনের কাগজাট একট; সাঁরয়ে তার মধ্যে 


একটা জলন্ত দেশলাইয়ের কাঠি ধর দেখবে তৎক্ষণাৎ কাঁঠাট ভে 


গেল । এর কারণ প্রজাপাতর শ্বাসকার্যে'র জন্য এই বোতলের আঁক্সজেন 


সম্পূর্ণরূপে ফুরয়ে গেছে এবং কার্বন ডাই-অক্সাইডে বোতলাঁট পর্ণ 
হয়ে গেছে। আঁক্পজেন-শন্য স্হানে কখনও আগুন জলে না। 


qo প্রাণ ও. প্রকাতি;. 


এইবার দ্বিতীয় বোতলের মধ্যে অনুরূপভাবে জলন্ত দেশলাই কাঠি 
ধর; দেখবে কাঠ নভে যাবে না। কারণ এই বোতলের মধ্যে বায়? 


Fi8- 7.4 2 বদ্ধ জারের প্রজাপতি মরে গেছে, কিন্ত 
অপর প্রজাপাঁত বে'চে আছে 


চলাচলের স্মাবধা থাকার জন্য সেখানে আঁজ্িজেনের অভাব ঘটোন এবং 
গ্রজাপাতাটও বেচে আছে । 


সিদ্ধান্ত £ উপারিউন্ত পরাক্ষার সাহায্যে প্রমাণ করা যায় যে, 
অক্সিজেন ছাড়! কোন প্রাণী বাচতে পারে না। এই সত্যটি সকল জীবের 
ক্ষেত্রেই এক । জলচর প্রাণী মাছ ; মাছ জল থেকে ফুলকার সাহায্যে 
আক্সজেন নিয়ে বে'চে থাকে । পাশাপাশি দুটি বোতলের একটি জলপর্ণ 
অপরটি জলশন্য ; এই অবস্হায় উভয় বোতলে দুটি মাছ রেখে পরীক্ষা; 
কর। দেখবে জলশন্য বোতলের মাছাট মরে গেছে; 'কল্তু জলপরর্ণ 
বোতলের মাছ জল থেকে আঁক্সজেন নিয়ে বেচে আছে । 


উদ্ভিদ ও প্রাণীর বেঁচে থাকার-জন্য জল ও খাদ্য আবশ্যক 
( Requirement of Food and Water in case of Plants 
and Animals ) 


জল 


জীবের বেচে থাকার জন্য জল অপর একটি অত্যাবশ্যকীয় বদ্তু ৮ 
পাম, শাল, শ্যাওলা প্রভাত জলজ উীদ্ভিদকে এবং জলজ প্রাণী মাছ” 


পরীক্ষাও. পর্যবেক্ষণ ৭১ 


ব্যা্াঁচ, মশার শূককাঁট, মূককীট, জলশামনক, িঝনূক-প্রভাঁতকে . জল 
থেকে ভুলে আনলে কিছুক্ষণের মধ্যেই এরা মরে যাবে । সকল জীবদেহে 
শতকরা প্রায় 70 থেকে 80 ভাগ জল থাকে; এই জলের অভাব ঘটলে 
তাদের পক্ষে কিছুতেই বেচে থাকা সম্ভব নর! স্হলবাসী জীবদের 
ক্ষেত্রেও একই কথা ; তারাও জল ছাড়া বাঁচতে পারে না। একটা 
চারাগাছ মাঁট থেকে উপড়ে ফেল, দেখবে ণছুক্ষণের মধ্যেই জলের 
অভাবে গাছটা শ্াকয়ে মরে বাবে । আমরা তৃষ্কার সময় যাঁদ জল না 
পাই তবে জলের অভাবে প্রাণটা কেমন ছটফট করে! জল ছাড়া 

বাঁচতে পারেন৷; একথা নাচের দুইটি পরীক্ষার সাহায্যে প্রমাণ করা 


সম্ভব । 


Fi€. 7.58 জল দেওয়া গাছ সতেজ, দৃকন্ত; জলাবহীন গাছ 
শঢাঁকয়ে মরে যাচ্ছে 


পরীক্ষা! 

চিত অন্য সারে (8. 7.5) দুইটি মাটির টবে দুটি একই জাতের 
ও একই বয়সের সংস্হ চারাগাছ লও । রোদ পায় এমন জায়গায় গাছ 
দুইটিকে পাশাপাশি রাখ ॥ একটি টবের গাছে নিয়ামত জল দাও এবং 
রাঁটকে কোন না এমনাকি দ্বিতীয় টবে যেন বাষ্টর জলও না 
পড়ে। পরীক্ষাট 10/12 দিন ধরে করতে হবে! 
তন-চারাদন পর থেকে টব দুইটির গাছকে লক্ষ্য কর ৷ 
দেখবে নিয়ামত[জল পাবার ফলে প্রথম টবের গাছটি সতেজ সবুজ থাকছে, 


৭২ প্রাণ ও প্রকীত 
অপরপক্ষে জলাবহীন গাছটি ক্কমশঃ শহকয়ে আসছে । এইভাবে জল 


না পাবার জন্য দ্বিতীয় টবের গাছটি শাকিয়ে মরে গেল, কিন্তু [নিয়ামত 
জল পাবার জন্য প্রথম টবের গাছটি সবুজ সতেজই রয়ে গেল । 


Fig. 7.6 ২ বাঁদিকে পারচ্কার জলে দোপাট গাছ, ডানদিকে লাল রং মিশ্রিত 


দলে দোপাট গাছ, লক্ষ্য কর এই গাছের পাতা 
j লাল জল শোষণ করে লাল রং ধারণ করেছে 
সিদ্ধান্ত ঃ অল ছাড় উদ্ভিদ বাঁচতে পারে না। 


পরীক্ষা ও পর্যবেক্ষণ ৭৩. 
পরীক্ষা__2 
একটা জলপূর্ণ পান্র নিয়ে তার মধ্যে একটা জ্যান্ত খলসে, পর্ধাট বা 
অন্য কোন ছোটমাছ ছেড়ে দাও । অপর একটা খাল পাত্রে আর একটা 
একই জাতের জ্যান্ত মাছ রাখ । উভয় পাত্রের মদ্ছের অবস্হা লক্ষ্য কর ৷ 
দেখবে জলে রাখা মাছটি স্বচ্ছন্দ ঘুরে বেড়াচ্ছে, পাত্রে দেওয়া মাছের 
খাদ্যও খাচ্ছে । কিন্তু জলশন্যে রাখা পারের মাছ খাদ্য ত খেতেই পারল 
না তারপর ছটফট করতে করতে 10/15 মানটের মধ্যে ধীরে ধারে 
নস্তেজ হয়েঃআসছে এবং শেষে একেবারে নড়াচড়া বন্ধ করে মরার মত 
পড়ে আছে। এরপর এই মাছাঁটকে তুলে একটা জলপূর্ণ পাত্রে রাখ । 
দেখবে] মাছটা মরে গেছে; জলের উপর ভেসে থাকছে, আর কোন 
নড়াচড়া দেখা যাচ্ছে না। 


বর্ণ পারে মাছ রেখে দেখ। শন্যপান্রের 


Fig. 7.3৪ শন্য পাত্রে ও জলপ 
মাছ মরে গেছে । জলপরূ্ণ পাত্রের মাছ বেচে আছে 


এইভাবে মাছের বদলে একটা খাঁচায় ইদুর, পাঁখ বা ব্যাঙ রেখে জল 
না দিয়েবেশ দচার দিন রেখে দাও ৷ প্রাণীর পছন্দমত খাদ্য শনয়ীমত 
সাও ; দেখবে জল না পেয়ে এ প্রাণী আর খাদ্য মুখে দিচ্ছে না এবং 


একাঁদন মরে পড়ে আছে । 
সিদ্ধান্ত ££ জলের অভাবে কোন প্রাণীও বাঁচতে পারে না। 


৭৪ প্রাণ ও প্রকাীতি- 
| খাচ্য 


জীবের পু, বৃদ্ধি ও শান্ত উৎপাদন এবং দেহের ক্ষয় পূরণের 
জন্য নিয়ামত খাদ্য গ্রহণ করতে হয় । সবুজ উীদ্ভদ মাঁট থেকে নানা 
রকম খনিজ লবণ বা আর মূলের সাহায্যে গ্রহণ করে নজ দেহের পদুষ্টি 


1২ AY ঠা 
চি EAN 


দা দারা 


ll ৫ 
রা (411 Ig 


টি ৫ |] 
AY) Mh il) Lo aS el গে, 


719. 7.9, ৪. প্রজাপতি ফুলে ফুলে মধু সংগ্রহ করে, গর? ঘাস খায় এবং 
মানুষ গাছ থেকে ফল পেড়ে খাচ্ছে 


ঘটায়। এখানে উল্লেখযোগ্য যে, উদ্ভিদ সালোকসংস্লেষের মাধ্যমে খাদ্য 
প্রস্তুত করলেও সারের অভাবে উাদ্ভদের পাষ্ট ঘটে না এবং ধীরে ধীরে 
গাছ মরে যায় । রোগ প্রাতরোধের জন্যও খাদ্যের প্রয়োজন আছে । 


মাটিতে সারের অন্ভীব ঘটলে গাছ মরে যায় । 

পরীক্ষা ৪ 

উপকরণ) দুইটি মাটির টব ; (1) পাঁরমাণমত বাঁ যাহা 
এ টব দুইাটিকে পর্ণ করতে পারে ; (i) লঙ্কা, দোপাটি, গাঁদা বাং 
তাড়াতাঁড় বাড়ে এমন কোন গাছের দুইটি সমান বয়সের সতেজ চারা ; 


(iV) প্রযোজনায় সব রকম লবণ আছে এমন কোন সার (বাজার থেকে 
সংগ্রহ করতে হবে); (৮) একটা ছোট চামচ । 


চা, 7°10 (ক) গারামাশ্রত বাল, :. থে) সারাবহীন বাল, 
পয়োগ করে সামান্য পারমাণ জল ঢাল এবং নদ চারা ভাতের 
দ্থ” চিহিত টবে সমপাঁরমাণ জল দাও ; আর একটি টবে একই জাতের 
চারা রোপণ কর । এরপর উভয় টবকে আলোক স্হান চ্হানান্তারত 


কর। 

হত উরে গ্রীন জল এবং পতি সহ এন চন আলা 
'দয়ে যাও ৷ ৩ ও ‘খ’ চিহিত টবে প্রতিদিন একই সময়ে নিয়ামত জল 
খদয়ে যাও । কাটি চার থেকে হয় সপ্তাহ ধরে কর এবং উভয় টনের 
রেস এক লহ পর দার যার এ নাত নাম যার ক 
[হত টবে যে গাছে সার দেওয়া হচ্ছে তার কাণ্ডের পাঁরাধ, পাতার 
সংখ্যা, রঙ, দৈর্ঘ্য ও প্রস্হ এবং ‘খ’ চিহ্নত টবের গাছের ক্ষেত্রেও এভাবে 
এসকল অংশের সংখ্যা, রঙ, দৈৰ্ঘ্য, প্রচ্ছ ইত্যাদ সাতাঁদন পরপর লিখে 
রাখ ও পাঁরবর্তন লক্ষ্য কর ৷ দেখবে, ‘ক’ চিহিত টবের গাছের যথেষ্ট 
বাধ ঘটেছে, পাতার রঙ গাড় সব ও স্যর বেশণ এবং সতেজ 


খান্ের অভাবে শ্রী ণীও মরে যায় 


পরীক্ষা ঃ দুইটি চও 
‘টেকে দাও । জাল একট; 


ডা পার নিয়ে উহাদের মূখ তারের জাল দিয়ে 
সয় প্রতোক গানে একটা করে জয়ন্ত ই 


পরাঁক্ষা ও পর্যবেক্ষণ ৭০. 


ছেড়ে দাও এবং পাত্রের মুখের জাল এমনভাবে আটকানোর ব্যবস্হা কর 
ষাতে ইপ্দুর পালিয়ে যেতে না পারে । একটা ইপ্দুরকে নিয়ামত খাদ্য 
ও জল দাও ; (ইপ্দুরকে ধান, চাল, রুটি খেতে দিতে হবে)। অপর: 
ইদুরাটকে শুধু জল দাও, কোন খাদ্য দেবে না। ইদুর দুইটির অবস্হা 
প্রাতাঁদন লক্ষ্য কর, দেখবে খাদ্যাভাবে ই'দুরাঁটি তন চারাঁদন পর থেকে 
ধীরে ধারে নিস্তেজ হয়ে আসছে । পাশাপাশি অপর ই'দরাঁটি খাদ্য পেয়ে 
বেশ সতেজ ও চটপটে আছে । এইভাবে খাদ্য না পেয়ে এক সপ্তাহের 
মধ্যে ই'দুরাট মারা গেল। দুইটি ইদুর সমানভাবে বায় ও জল 
পেয়োছল, কিন্তু একটা ইদুর খাদ্য না পেয়ে মরে গেল । 


সিদ্ধান্ত ঃ এই পরাক্ষা থেকে সিদ্ধান্ত করা যায় যে, খাদ্য না পলে: 
প্রাণী বাঁচে না। 


প্রশ্নাবলী 

১। (i) আলো সবুজ উদ্ভিদের কোন্‌ কাজে লাগে? মাঠের সবুজ্ঞ ঘাসকে: 
টব চাপা দিয়ে সম্পূর্ণ অন্ধকারে রাখলে ঘাসের কি ক্ষতি হবে? (3) জীবের বে'চে: 
থাকার জন্য কোন কোন্‌ বস্তুর একান্ত প্রয়োজন ? (iii) এদের যে-কোন একার: 
অভাব হলে জীবের 'ক ক্ষাত হয় 

২। (i) প্রাণের বেঁচে থাকার জন্য বায়ুর আঁ্সজেন প্রয়োজন”-_এই বিষয়টি: 
প্রমাণের জন্য তুমি যে পরীক্ষা দেখেছ তাহা fচত্রসহ লিখ ৷ জীব কোন প্ৰয়োজনে 
এই আঁক্সজেন গ্রহণ করে? (i) উপরের পরাক্ষার সময় যে জারের মধ্যে প্রজাপাঁভ - 
মৃত অবস্থায় পড়ে আছে তার মধ্যে জলন্ত দেশলাই কাঠ প্রবেশ করালে কেন নভে 
যাবে? (87) মাছ কোথা থেকে আঁ্মজেন সংগ্রহ করে? একটি পরাক্ষার সাহায্যে," 
প্রমাণ কর যে, আক্সজেন ছাড়া মাছ বাঁচতে পারে না। 

৩। (i) জীবের পক্ষে জল আবশ্যকীয় বস্তু, কেন ? পাঁচাটি এমন প্রাণীর 
নাম লিখ যাদের জল থেকে তলে আনলে কিছুক্ষণের মধ্যেই মারা যাবে। 
(8) জীবদেহে শতকরা কত ভাগ জল থাকে? (ii) একটা চারা গাছকে মাচ: 
থেকে উপড়ে £ফেল্‌লে -কেন শুকিয়ে যায় ? ৫৮) তৃষ্ণার সময় জল না পেলে 
কেমন লাগে? 

৪ () “জল ছাড়া উদ্ভিদ চ্বাঁচতে পারে না”--একটা পরীক্ষার সাহায্যে: 
তোমার {নিজের আঁভজ্ঞতা বযাঁবয়ে দাও। (1) জল ছাড়া প্রাণীও বাঁচে ন 
এইটি পরণক্ষার সাহায্যে প্রমাণ কর। 


৭৮; '. প্রাণ ও প্রকাতি 

€ (i) জীব কোন্‌ কোন্‌ প্রয়োজনে খাদ্য গ্রহণ করে ? সবুজ উদ্ভিদ ভাবে 
“নিজ দেহের পুষ্টি ঘটায় ? (i) শালোকসংশ্লেষের মাধ্যমে সবুজ উদ্ভিদ খাদ্য 
প্রস্তুত করলেও কোন্‌ বস্তুর অভাবে উদ্ভিদের পুষ্ট হয় না? 

৬.0) “মাটিতে সারের অভাব ঘটলে গাছ মরে যায়”__একটি পরাক্ষার 
সাহায্যে এই ঘটনাটি প্রমাণ কর । (ii) কিভাবে প্রমাণ করবে যে, খাদ্যের অভাবে 
প্রাণও বাঁচতে পারে না। . , 

৭ নীচের রাক্যগ্যাীর মধ্যে যেটি ঠিক, তার পাশে খাস আর যেটি ভুল 
তার পাশে “না” লিখ £ i 

() মাছ ফুসফুসের সাহায্যে জল থেকে আঁক্সজেন গ্রহণ করে।- 

(8) টব চাপা দেওয়া অবস্থার ঘাসগুলি ঠাণ্ডার মরে যায়৷ 

(1) যারা মহাকাশে বিচরণ'করে তারা অক্সিজেন ছাড়াই বে'চে থাকে । 

(iv) সর্ষের আলো না থাকলে উদ্ভিদ মরে যাবে কিন্ত: প্রাণী বেচে 
“থাকবে 1--- 

(৬) আঁক্জজেন ছাড়া প্রাণীরা বাঁচে না কিন্ত উদ্ভিদ বাঁচে = 

(Vi) উত্তম সারযুন্ত মাটিতে উদ্ভিদের বৃদ্ধি ভাল হয়। _ 

-৮। -শ॥ন্যস্হান পুরণ কর £= 

(). টবের গাছে যেমন নিয়ামত জল. দেওয়া প্রয়োজন তেমান মাঝে মাঝে = 
"দিতে হয়। (8) মাছেরা _-__ সাহায্যে জল থেকে অক্সিজেন গ্রহণ করে। (11) সূষ* 

থেকে আমরা -_ ও _-_ পাই। (iv) বায়ুর একটি অন্যতম উপাদান ___:। 


40) আঁক্সজেন জীবের = আবাশ্যক। (৮) উদ্ভিদের তোর খাদ্যের উপর 
;7-7 নিভ'রশল.। 


রছনাভিত্তিক প্রশ্ন ঃ 


৯। পরীক্ষার শাহায্যে প্রমাণ কর.যে আলোর অভাবে সবুজ উীদ্ভদ বাঁচতে 
পারে না। এই পরীক্ষার () উপকরণ, (i) পরাক্ষা 


পদ্ধাতি, (ii) পর্যবেক্ষণ ও 

76৮) সিন্ধান্ত যথাযথভাবে লিখ। 
1; ১০॥ “প্রাণীর বেচে থাকার জন্য আজিজেন আবশ্যক” বিষয়টি পরীক্ষার 
সাহায্যে প্রমাণের জন্য--() উপকরণ, (i) পরাক্ষা পদ্ধতি, (i) পৰ্যবেক্ষণ ও 
॥:সিদ্ধান্ত লিখ। 1 j 

৯৯। “জল ছাড়া উদ্ভিদ ও প্রাণী বাঁচতে পারে না”-_দুইটি পৃথক পৃথক 
পাদ ও চি সাহায্যে বিষয় দুইটি বুঝাইযা দাও । সিএ 
নি মাটিতে সারের 'অভাব ঘটলে গাছ মরে যায়।”-_বিষয়টি পরীক্ষার 
জন্য কি কি উপকরণ" লাগবে? চি্রসহ পরাক্ষা পদ্ধতি পর্যবেক্ষণ ও 


পরীক্ষা ও পর্যবেক্ষণ ৭৯ 
নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন $ 
১৩। সাঁঠক উত্তরের পাশে ‘ এ চিহ্ন দাও £_ 


(ক) সং্ষের আলো ছাড়া সবুজ উদ্ভিদ বাঁচতে পারে না, কারণ 8_0) সর্ষের 
উত্তাপ ভীদ্ভদ দেহকে গরম রাখে 0, (7) সর্ষের আলোর (সাহায্যে 
সালোকপংগ্রেবের মাধ্যমে উহারা খান্যপ্রন্তৎত করে [0, (i) স্যের আলো উদ্ভিদ 
দেহের যাবতীয় রোগ জীবাপন মস্ত করে জা 


(খা মাছকে জল থেকে তুলে আনলে দকছক্ষণের মধ্যেই মাছ মরে যায়, কারণ 
(i) ডাঙ্গার মাহ কোন খাদ্য গ্রহণ করতে পারে না [0১ (i) মবাসাক্রয়ার জন্য বায়ু 
থেকে সরাসাঁর আঁক্সজেন নিতে পারে না, (0) মাছ ডাঙ্গার চলাচল করতে 
পারেনা 01 

(গ) নাকে ছিদ্র দিয়ে বায়ন আমাদের--0) পাঁরপাকতন্ত্রে প্রবেশ করে [5 
*(i) ফুসফুসের মধ্যে প্রবেশ করে, (0) বকৃতে প্রবেশ করে 111 


1১৪। মৌখিক প্ৰশ্ন £ 


() সবূজ উদ্ভিদ, খাদ্য. কোথায় পায়? (1) ঘাসের উপর দীর্ধীদন টব 
চাপা রে রাখলে ঘান কেন মরে যার, বা হলদে হয়ে যায়? (ii) বারুর কোন্‌ 
'উপারান আমাদের *বাপকার্যে লাগে? (৬) মাহ জল থেকে কোন্‌ অঙ্গের সাহায্যে 
'আঁকসজেন গ্রহণ করে? (৮) সাধারণতঃ জীবদেহে শতকরা কত ভাগ জল থাকে? 
(Vi) টবের গাছে জল না দিলে গাছের ক দশা হবে? (৬7) জল ছাড়া সবুজ 
উীদ্ভদ মাটি থেকে আর কোন্‌ কোন, জানিস গ্রহণ করে? (Vi) নাক মুখ বন্ধ 
করে রাখলে আমাদের কষ্ট হর কেন ? (IX) যে জারের মধ্যে প্রজাপাঁত মরে গেছে 
সেই জারের মধ্যে জলন্ত দেশলাই কাঠি দিলে সেই কাঠি কেন নিবে যাবে? 
(*) জীবের বে'চে থাকার জন্য নাট আবশ্যকীয় বস্তুর নাম কর। (1) জলের 
মধ্যে আঝ্সজেন থাকে তার প্রমাণ কি ? 


( Plant kingdom ) ও প্রীণিজগৎ ( Animal kingdom ) এই দুই 


শ্রধান ভাগে ভগ করা হয়েছে। এদের পুনরায় নানা বিভাগে ভাগ করা 


যায়। নীচে পৃথক পৃথক ভাবে কতকগুলি উদ্ভিদ ও প্রাণীর সনান্তকরণ 
বৌশষ্ট্য ও বিভাগ উল্লেখ করা হল । 


নিক্মলিখিভ উদ্ভিদগুলির সনাক্তকরণ বৈশিষ্ট্য ও বিস্ভিন্ 
বিভাগে উহাদের স্থান নির্ধারণ 


(Recognition of the following Plants with Spot 


identifying characters and their Placement 
into different groups) 


1. আমগাছঃ () গম্বুজের মত দেখতে ; একটা প্রধান গঠাড়র 
অসংখ্য শাখা-প্রশাখা বিস্তৃত । 


(1) লম্বাটে, পালকের আকৃাঁত 'বাশষ্ট সরল পাতা, উহাতে জালের 
মত শিরাশবন্যাস। পাতায় 'বাশষ্ট গন্ধ । 


উীদভদ ও প্রাণী সনান্তকরণ ৮১ 


+ (1) আম মঞ্জরী দেখে ও গন্ধ শংকে আমগাছকে সহজেই-সনান্ত 
করা_যায়। ইহা সপুষ্পক দ্বিবীজপত্রী উদ্ভিদ । ৰা 


রা 
২2 
TS 


ঠি 
ঠি 
De 


1 


১2০) 
HO) 
টব 


Fig. 8.1 2 আম গাছ 
2. কীঠাল গাছঃ ৫) চিরসবুজ বৃক্ষ জাতীয়, উদ্ভিদ, ডিম্বাকার, 
* স্হুলাগ্র পাতা ও মৃকুলীবরণ শঙ্ক ব্তমান। 


Fi. 8.2 $ কাঁঠাল গাছ 
(8) একটা গদাক্ৃতি মোটা'অক্ষের উপর ঘন পদঙ্প বিন্যাস, উহাকে 
কাঁঠালের মাচ বা ই'চড় বলে। কাঁচ অবচ্হায় নৌকোর খোলের মত 
বিশেষ একপ্রকার ঞ্জরীপ্ দ্বারা কাঁঠালের মাচ আবৃত থাকে 


প্রাণ €1)--৬ 


২ jt প্রাণ ও প্রকৃত 
৫1 পাতার .শরাবিন্যাস জালের মত। ইহার সপুস্পক, 
দ্বিবীজপত্ৰী উদ্ভিদ । 


3. ভ্েতুল গাছ (0) এক পক্ষল যোঁগপন্নাবাঁশল্ট সুউচ্চ, প্রচুর 
শাখা-প্রশাখা যাস্ত বৃক্ষ । - 


ও) শীতের শেষে শাখা-প্রশাখার অগ্রভাবে ঈষৎ হল:দ রঙের ক্ষ 
ক্ষদদ্র অসংখ্য ফুল ফোটে । 


পর বাদাম! রঙের ভঙ্গুর খোসা দ্বারা আবৃত এবং কতকগণীল প্রকোন্ঠে 


বিভন্ত ৷ প্রত্যেক প্রকোন্ঠে ঘন বাদামী রঙের দুইটি পত্ৰীসহ বং 
থাকে। ইহা সপুপক দ্বিবীজপত্ৰী উদ্ভিদ । on ls 


৫) বড় চকচকে ঘন পাতাধ্ন্ত বিশাল বৃক্ষ ৷ 


€ 


য় সর মোটা বটের ঝর ঝুলন্ত অবস্হায় দেখা যায় ; 


চর 


উীদ্ভদ ও প্রাণী সনান্তকরণ ৮৩ 


অনেকে এই পুজ্পধারকে বটের ফল বলে তুল করে। বট জপু্পক, 
গৃদ্বিবীজপত্রী উদ্ভিদ ৷ - 


Fig., 8'4 8 বটগাছ 
5: কচুরিপানা £ (0) জলজ ভাসমান উদ্ভিদ, সর কাণ্ডের পর্ব 
থেকে অসংখ্য গুচ্ছমনল উৎপন্ন হয়। 


Fig. 8'5 ৪. কচুরিপানা 


0) মাকু আকৃতির স্ফীত নরম পত্রব্তের উপর সমান্তরাল শিরা 
বিশিষ্ট চওড়া পাতা ৷ 01) একটা মঞ্জরী দণ্ডের উপর অনেকগ্যাল 
সাদা বেগুনী রং য্ত ফল ফোটে । ইহা সপুম্পক, একবীজপন্রী উদ্ভিদ । 


৮৪ প্রাণ ও প্রকাতি 


(i) একগুচ্ছ পুংকেশর অর্থাৎ পুংকেশরের সবগঢ়াল পুংদস্ড, 
পরস্পরের সঙ্গে যুক্ত হয়ে একটা মাত্র গুচ্ছ গঠন করে। জবা সপুষ্পক 
দ্বি-বীজপত্রী উদ্ভিদ । { / 


- Fig. 8.6 5 জবা 


7; মটর গাছঃ ৫) বরগজাঁবি বরং জাতীয় উ্ভিদ, উহা 
যৌগ পত্রের শেষ কয়েকাট পত্রক আকর্ষে রূপান্তাঁরত 


রত হয়ে পত্রকাকর্ষে, 

পাঁরণত হয়েছে। 1 
(৫0) ফলকাকার উপপত্র বান (Fig. 2.1). 

» ৫0) প্রজাপাঁতসম পঢ্প। ইহা সপুত্পক দ্বিবীজপত্রী এউন্ভি্ব.। '.৬$ 


8; কুমড়ো গাছ ৫) আরোহন বা শাঁয়ত বর্ষজীবী ]বরৎ্ 


Fig. 8.7: কুমড়ো গাছ 
পত্াক্ষেত বাইরে কাণ্ড থেকে শাখাবিহণন বা শাখাযু্ত[আকর্ষ বর্তমান ৷ J 


উীদ্ভদ ও প্রাণী সনান্তকরণ ৮ 


(ii) দ্বাভন্ন খণ্ড যন্ত করতলাকার বৃহৎ পত্রে বহদীশরা বন্ত 

(01) স্বী ও পদং পুষ্প পৃথক পৃথক ভাবে ফোটে ; পদং পুষ্পে 
পুংকেশর দণ্ড ও পরাগধানীগুলির পরস্পর আগাগোড়া যুক্ত অবস্থায় 
খথাকে । ইহা সপুস্পক, দ্বিবীজপত্ৰী উদ্ভিদ । 


9. পল্মঃ ৫) দীর্ঘ নলাকার পন্রবৃন্তের উপর বৃহৎ গোলাকার প্র 
জলের উপারতলে বা জলের কাঁণ্ৎ উপরে অবস্হান করে। 

(ii) নৌকা আকৃতির অসংখ্য সাদা বা গোলাপী পাপাঁড়ষবন্ত ফুল ; 
অম্বা নলাকাতি প.জ্পবৃন্তের উপর থাকে । 

(0) শঙ্কু আকৃতির পদ্চ্পাক্ষ, উহাকে পল্মচাকি বলে। ইহা 
সপুষ্পক দ্বিবীজপত্রী উদ্ভিদ । 


Fig. 8.8: পদ্ম Fig. 8.9 £ নারকেল ণাছ 


10. নারিকেল গাছঃ () শাখাবহীন মোটা গোলাকাকার কাণ্ডের 
উপর পাখীর পালকের মত দীর্ঘপাতাগুলি মুকুটের মত দেখায় । কাণ্ডের 
গ্রায়ে পুরনো খসে পড়া পাতার খীজগুলি স্পচ্ট দেখা যায়। j 

0) অনেকগ্যীল পুজ্পম্রন স্থল মোটা চামড়ার মত নৌকাকাতির 
এক ধরনের বৃহৎ মঞ্জরীপর দ্বারা আবৃত থাকে, উহাকে চমজা বলে । 


৮৬ J প্রাণ ও প্রকৃতি... 
) তংতুময় আবরণ দ্বারা আবৃত বৃহৎ নারকেল ফলন। নারিকেলা 
এক-বীজপত্রী সপুষ্পক উদ্ভিদ । 


11: ধানগাছঃ (i) গচ্ছমূল যুক্ত উদ্ভিদ, নরম! গোলাকার 
কাণ্ড, নিরেট পর্ব, পর্বমধ্য ফাঁপা । 


পর্বের মাথায় প্রচুর শাখা-প্রশাখা বিশিষ্ট 
উদ নব মাথা তুলে দাড়ি খাকে। ইহা এক-বীজপত্রী সপুম্পক. 
! ক 


 হাতপাখার সমান্তরাল অপসারণ শিরাধক্ 
আকারের | | 


উদ্ভিদ ও প্রাণী সনান্তকরণ ৃ ৮৫ 
(i) স্ত্রী উদ্ভিদে একটা অক্ষের উপর খব বড় আকারের অসংখ্য 
ফুল ধরে ; এগ্দাল থেকে তালের কাঁদি হয় । 
(i) পুং উদ্ভিদে অনেকগুলি লম্বা জটার মত দন্ডের উপর ক্ষুদ্র. 
ক্ষুদ্র পুং পুভ্প ফোটে । ইহা এক-বীজপত্র সপুস্পক উদ্ভিদ ৷ 


Fig. 8.118 তালগাছ Fig. 8.12 £ আখ বা ইক্ষু 

13. আখ বা ইচ্ষু 8 () 2/3 মিটার লম্বা শাখাবিহীন নিরেট কাণ্ড 
য্যন্ত বহবর্ষজীবী ঘাস জাতীয় উদ্ভিদ । (চিত্র 8.12. দেখ ) 

(ii) কান্ডে মধ্যবতর্ণ অংশ নরম ও মিষ্ট রসয্যন্ত এবং কান্ডে 
10/15 সেঃ মঃ ব্যবধানে শক্ত গাঁইট থাকে । 

(i) , দীর্ঘ সমান্তরাল শিরা য্স্ত পাতা । আখ এক-বীজপত্রী 
সপুস্পক উদ্ভিদ । রর 

14. ঘাস £ 0) সর; নরম কান্ড যবস্ত উীচ্ডিদ, মাটির উপর 
অনভ্ীমকভাবে বেড়ে চলে । 


৮৮ J '.. প্রাণ ও প্রকৃতি 
(i) কাণ্ডের প্রত্যেকাট গাঁট বা পর্ব থেকে গডচ্ছম্‌ল বের হয় । 


1 


ফাঁপা কান্ডয্ত্ত ঘাস জাতীয় 
উদ্ভিদ । 


(i) 30/40 সেঃ গহ 
INE ব্যবধানে কান্ডের. মধ্যবতর্ 
০714১ অংশে শক্ত গাইট বর্তমান; 
রাত 19২ কাঁচি অবচ্হায় প্রাত গাঁইটে 
47, হালকা বাদামি রঙের চওড়া 
কান্ডবেষ্টক থাকে । 


AN 
en 
Ud 


01) ভল্লাকার পন্রফলক, 

ব্ন্তের অগ্রভাগ 

থেকে সমান্তরাল প্রধান ?শরা- 

গাল উৎপন্ন হয়ে ফলকের 

অগ্রভাগে পরস্পর মিলত 

হয়। বাঁশ এক-বীজপত্রী 
সপুষ্পক উদ্ভিদ । 


উদ্ভিদ ও প্রাণী সনান্তকরণ ৮৯ 


16. কলাগাছ £ (i) কান্ডবেষ্টক দ্বারা গাঁঠত 2/3 মিটার ; উচ্চতা 
ও 20/25 সেঃ মিঃ ব্যাস বিশিষ্ট গোলাকার নরম কান্ডষদক্ত (প্রকৃত 
কান্ড নয় ) বির শ্রেণীর উদ্ভিদ, দেখতে বৃক্ষের মত ৷ 


Fig. 8.15: কলাগাছ 


(ii) গাছে শঙ্ক আকৃতির কলার মোচা দেখা যায়। | 

(ii) লম্বা ও চওড়া পন্রফলক ; উহাতে একক মধ্যাশরা এবং . 
মধ্যাশরা থেকে উৎপন্ন শিরাগীল সমান্তরালভাবে বিস্তিত। কলাগাছ 
এক-বীজপত্রী জপুম্পক উদ্ভিদ | 

17. পাইন গাছ ৪ ৫) হিমালয়ের সঃউচ্চ পার্বত্য ভূমিতে 25/30 
শমটার উচ্চতা বিশিষ্ট পিরামিডাকার চিরসবুজ উদ্ভিদ । 

(i) এক সঙ্গে 2 থেকে চাঁট ; 56 সেঃ মঃ লম্বা সচ্যাকার 
( needle like ) পত্রফলক খর্বাকার বিটপের সঙ্গে যুক্ত থাকে i 

(৫) শঙ্কৰ আকাতির পদং ও.স্্রী রেণনপত্র মঞ্জুরী । 

পাইন কণিকার জাতীয় সপুষ্পক ব্যক্তবীজী উদ্ভিদ । 


নব C প্রাণ ও প্রকীতি 
18. ফার্ন ৪৫) পুরনো বাড়ীর দেওয়াল বা বড় বড়ঃ বাগানের 


ছায়াঘেরা জায়গায় ফার্ন বা ঢেীকশাক জন্মে ; দেহ, মূলকান্ড-ও 
পাতায় বভন্ত। 


Fig. 8.163 ফান গাই 


(৷) পাতাগুলো দেখতে পাখির পালকের মত, বর্ষাকালে পাতার: 
পৃষ্ঠে সোরাস নামে অসংখ্য গুটি উৎপন্ন. হয় ৷ 


(i) এই উদ্ভিদে কখনও ফুল বা ফল উৎপন্ন হয় না। ইহার! 
অপুংপক টেরিডোফাইট। জাতীয় উদ্ভিদ । 


19. মস £ বর্ষাকালে পুরনো ভেজা দেওয়াল বা গাছের গঠড়র 
উপর ঘন সবজ মখমলের মত: এক 
রর ধরনের ভীদ্ভদ দেখা. যায়__ 
এগঢ়ল মস গাছ। এদের চেনবার. 
উপায় হল ৪ 
(3) রাইজয়েড নামে মূলের 
মত অংশ দেখা যায়। 


() ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পাতায় কোন 
শিরা-উপাশরা থাকে না। 

(01) পাঁরণত মসের মাথায় 
এক 'বশেষ ধরনের থাল দেখা; 


উদ্ভিদ. ও প্রাণী সনাক্তকরণ ৯১, 
20: স্পাইরোগাইরা £ ৫) চিঠাজজের আঁত সাধারণ: আশে: 
গম্ধযন্ত পাচ্ছিল, দীর্ঘ সরু শাখা-প্রশাখা {বহন সবুজ সুতার মু 
ভাসমান উদ্ভিদ । 
(৪) প্রত্যেকাট সূত্র একসারি সমাকাত বেলনাকার কোষের সাহাফ্ে- 
গঠিত ৷ : : 


Hd? S 
Fi. 8.18 £ স্পাইরোগাইরা 


(ii) একসঙ্গে প্রচুর স্পাইরোগাইরা সূত্র জট পাকিয়ে জলের মধ্যেঃ 
ভাসে; এজন্য এদের পন্ড সিল্‌ক 
বলা হয়। এর! অপুস্পক শ্যাওলা জাতীয় 
উদ্ভিদ । | 

21. মিউকরঃ (i) দেখতে সাদা 
পে'জা তুলোর মত সবুজ কাঁণকা বা 
ক্লোরোফিল বিহঈন উদ্ভিদ ; বর্ষাকালে 
বাঁসি পাউরুটি, জেলা, ভিজা চামড়া, পচা 
ফল ও ফুলের উপর জন্মায় ৷ 
k (i) দেহ অসংখ্য সাদা রঙের দীর্ঘ 

স্‌তাকৃতি নলের মত শাখা-প্রশাখা যুক্ত. ৮৪. 8.19 8 মিউকর; 
বস্তুর সাহায্যে গাঠত। 


২ প্রাণ ও প্রকাত 


.. 2 জ্যাগারিকাস£ 0) ক্লোরোফিল বা সবজকণা বিহান 
উদ্ভিদ, বর্ষাকালে বাড়ী-আশপাশে মাটি ফঃড়ে উপরে উঠে; মাথায় 


Fig. 8.20 ৪. আ্যাগারকাস 


একে গোলাকার ছাতার মত এক ট্াপ। একে আমরা 
ছাতা বাঁল।' 


(৫) ছাতার উপরের অংশ মসৃণ, নীচে অসংখ্য পাতলা ফুলকা বা 
. খিল থাকে। 

(1) ছাতার মত অংশ একটা খাড়া গোলাকার দন্ডের উপর থাকে, 
হাতার ঠক নীচেই দন্ডের উপর আ্যান;লাস নামে একটা ফিতার মত অংশ 
খন্ডকে ঘিরে রাখে ; আ্যাগারিকাস অপুত্পক ছত্রাক জাতীয় উদ্ভিদ । 


ব্যাঙের 


ক 


২ 8. নিন্নলিখিত প্রাণীগুলির সনাক্তকরণ বৈশিষ্ট্য ও বিভিন্ন বিভাগে 
৬৮৮৮৮৪ 


চি 


‘স্তন্যপায়ী প্রাণী 
“পৃথক পৃথক সনাক্তকরণ বৈশিষ্ট্য 
নে মান্য ঃ (0) দুই পায়ের উপর দাঁড়য়ে সোজা হয়ে হাঁটতে } 


(1) দেহের ত্বক হালকা লোমে ঢাকা কিন্তু মদ্তকে ঘন চুল আছে 


উদ্ভিদ ও প্রাণী সনান্তকরণ ১৩, 


এবং হাত ও পায়ের আঙ্গঃলের শেষ অংশের উপরের. দিক চ্যাটালো নঞ্চ 
দ্বারা আবৃত ৷ 

(ii) পাঁরণত বয়স্ক পুরুষ মানুষের মুখে গোঁফ দাঁড় গজায়, কিন্তু 
স্ত্রীলোকের মুখে গোঁফ দাঁড়ি কখনও দেখা যায় না। 


2. বানর ঃ 6) সারাদেহ ও মাথা মোটামুটি একই রকম লম্বুঃ 
ঘন লোমে ঢাকা থাকে ৷ চওড়া ভ্রু এবং মুখ অংশ সামনের ?দকে সামান্য, . 
উচু হয়ে থাকে । 

(৫1) এদের বাহন পা 
থেকে অনেক লম্বা । এবং 
ধরবার সুবিধার জন্য হাত 
লম্বা লম্বা আঙ্গল সহ 
প্রায় স্হায়ী ভাবে বাঁকা । 
হাত ও পায়ের আঙ্গদলের 
আগার উপরের দিকে 
চ্যাটালো নখ দ্বারা ঢাকা 
থাকে। 

(i) খুব লম্বা 
গোলাকার লেজ, এই 
লেজের সাহায্যে এরা Fig. 8.21 £ বানর 
গাছের ডাল জাঁড়য়ে ধরতে পারে ॥ 


3. কুকুর ৪ (i) লেজ বাঁকানো, চোখের তারারন্ধ গোলাকার ॥ 


(7) বাঁকানো নখগ্ীল থাবার মধ্যে ল্‌কাতে পারে না। (113) , অঙ্গ 
ও পশ্চাৎপদ সরু ও লম্বা । 


4. বিড়াল ৪ ৫) লম্বা গোলাকার লেজ, সারা লেজে ঘনভাবে 
সমান দৈর্ঘচাবাশন্ট লোম থাকে । নরম লোমশ দেহ । 

01) ছোট ছোট কানের পাতা সবসময় খাড়া অবস্হায় থাকে । 

(i) চোখের তারারন্ধ্ লম্বালাম্বভাবে চেরা এবং 


অগ্ন ও 
পশ্চাৎপদের থাবায় ধারালো বাঁকা নখর থাকে । ৃ 


২৪৪ প্রাণ ও প্রকীতি 
55 শারুঃ () পায়ে একজোড়া করে চেরা খুর থাকে; খুর 
বয়ে ঢাকা এই দুটি আঙ্গুল কেবলমাত্র মাটি স্পর্শ করে'থাকে । 


Fig. 8.222 গরু 


(1) মাথায় দ্যাট বাঁকানো "শিং এবং গলায় গলকম্বল থাকে। 
(ii) লম্বা-লেজের শেষ প্রান্তে একগণ্চ্ছ চামরের মত চুল থাকে । 


‘6. ছাগল ঃ£ () ছাগলের মুখে লম্বা দাঁড় থাকে। (7) লম্বা 


‘Fig. 8.23 £ ছাগল ্‌ £ 
বিন দিকে বলে থাকে। (10) উপরের দিকে বাঁকানো 
(0) পক্ষীঃ 


“সকল প্রাণী স্তম্যপারী ভব 
আছে | কারণ উহাদের প্রত্যেকের দেহে লোম 


মান্য, বানর, কুকুর, বিড়াল, গর, ছাগল-_এই 


উদ্ভিদ ও প্রাণী সনান্তকরণ ৯৫ 


1. পায়রা ঃ (9 দানা শস্য খইটে খাবার জন্য সর গোঁট । 
0) আঙ্কুলসহ পায়ের নিম্নাংশ লালচে গোলাপী 


দ্বারা আবৃত এবং চোখের চারাঁদকে লাল রঙের গোলাকার আংটির মত 
চক্র দ্বারা বোঁল্টত। (1) মস্তক গোলাকার, দেহ পালকে আবৃত ! 


| Fig.. 8.24 £ পায়রা Fig. 8.25 £ কাক 


2. কাকঃ ৫) কালরঙের পালক দ্বারা দেহ- আবৃত, গলার 
অংশটায় দিন ছাই রঙের পালক-থাকে । : 

(i) ঠোঁট দুটি লম্বা ও ছঃচালো এবং ধারালো ! 

(iii) পায়ে বাঁকানো ধারালো বড় বড় নখর থাকে ! 

3. ময়ূরঃ () ময়ূর ও ময়ূরীর উভয়ের মাথায় অর্ধচন্দ্রাকার 


পালকের ঝহনাঁট থাকে। 


18. 8.263. কং ময়রী, খ- ময়র 


৯৬ প্রাণ ও প্রকাত 
(i) চোখের উপরে ও নীচে সাদা ছাপ থাকে । 


(1). ময়ূরের গলা ও বুক ময়নরক'ী নীল রঙের পালকে আবৃত 
এবং দেহের শেষে লম্বা পেখমের পালক দেখা যায় । 

পায়রা, কাক ও মধুর ৪ এদের প্রত্যেকের দেহ? পালকে; ঢাকা! এবং 
অগ্রপদ ডানায় রুপান্তাঁরতঃ এজন্য এরা সকলেই পক্ষী জাতীয় প্রাণ । 


0. জরীস্থপ 


1. টিকটিকি ঃ €) দেহ উপরে নীচে িশ্চিৎ চাপা, ত্রকোণাকাত 
মস্তক ঘাড়ের সাহায্যে দেহকাণ্ডের সঙ্গে যুক্ত । - 


Fig. 8.57 6. টিকটিকি 


উীদ্ভদ ও প্রাণী সনান্তকরণ ৯৭ 


1) দেহ শুল্ক খস খসে ছোট ছোট আঁইশে আবৃত এবং প্রত্যেক 
পায়ে পাঁচাট করে নখরধান্ত অঙ্গীল থাকে। 

(ii) লম্বা লেজের অনেকগুলি খাঁজ কাটা দাগ থাকে এবং লেজ 
ক্রমশ সরু ও গোলাকার হয়ে শেষ হয় । 

2. জাপঃ (6) দড়ির মত লম্বা প্রায় গোলাকার দেহ, শুকনো 


আঁইশে ঢাকা । | 
(11) এদের দেহে অগ্র ও পশ্চাৎপদ (.1115 ) থাকে না। 


Fig. 81285 সাপ 
(i) দ্বিখান্ডত জিহবা মুখের বাইরে বের হয়ে আসে । 
3. কচ্ছপ ঃ (i) ধড় কাঠন খোলের মধ্যে আবদ্ধ । 


(9) ঘাড় ও হাত-পায়ের অনেকখানি অংশ প্রয়োজনমত... কাঁঠন 
দেহ-আবরণ বা খোলের মধ্যে গাঁয়ে নিতে পারে । 


Fig. 8.29 ৪ ছল 
(1) পায়ের পাতাগীল নৌকার বৈঠার মত এবং আঙ্গুলগ্যাল 
নখরয্যন্ত । 
জীব (Vা)৭ 


৯৮ প্রাণ ও প্রকীতি 


4. কুমীর £ (i) বৃহৎ টিকাঁটাক আযকাতির প্রাণী, দিঠের দিকে . 
কঠিন চর্মে আবৃত । 


MAE 


ও Fig. 8.:0£ কুমীর 
(0) দীর্ঘ লেজ উভয় পাশে চাপা । 
(1) প্রলম্বিত নাকের পঙ্ঠদেশে বাঁহঃনাসারন্ধ্ড এবং লম্বালাম্ব- 
ভাবে চেরা তারারন্ধ বাশস্ট চক্ষু মস্তকের পৃঙ্ঠদেশে অবাস্হত । 


টিকটিকি, সাপ, কচ্ছপ ও কুমীর এরা সকলেই জরীস্থপ জাতীয় 
প্রাণী । 


D. উভচর প্রাণী 
1. কৌলাব্যাও ৪ 6) উজ্জবল মস্‌ণ দেহত্বক, ত্রিকোণাকাতি মস্তক, 
দেহে ঘাড় বালয়া কোন অংশ থাকে না, মুখ সামান্য ছঃচালো। 


Fig. 8.31 ৪ কোল্যাব্যাঙ 
(1) ত্বকের উপরে হদদে-কালোয় মেশানো ডোরাকাটা দাগ । সর্বদা 
স্যাতসে'তে ভিজা চামড়া, চামড়ার উপর কোন বাঁহঃকঙ্কাল থাকে না । 


উদ্ভিদ ও প্রাণী সনান্তকরণ ৮৯১৯ 


(11) পেছনের পা সামনের পা থেকে অনেক বেশী লম্বা, এই 
কারণে এরা অনেক দূর পর্যন্ত লাফ দিতে পারে ।  লিগুপদ, সামনের 
পায়ে নখরাবিহবন চারাঁট ও পেছনের পায়ে পাঁচাট অঙ্গল বর্তমান । 


2. কুনোব্যাউ ৪ ৫) গ্াটতে ভরা খসখসে চামড়া, দেখতে 
কদাকার। ন্রিকোণ মস্তক । 

(i) ?পঠের উপর দুটি বড় লম্বাটে প্যারোটিড গ্রান্হি। চোখ ও 
প্যারোটড গ্রন্হির মধ্যবর্তী স্হানে দেহের উভয় পার্ট একটা করে ছোট 
গোল সাদা রঙের পর্দা থাকে । দেহে সুস্পষ্ট ঘাড় নেই। 


Fig. 8.325. কুনোব্যাঙ 


(0) পশ্চাৎপদ অগ্রপদ অপেক্ষা লম্বা, িগ্তপদ, সামনের পায়ে 
চারাট ও পিছনের পায়ে পাঁচাট করে নখরাবহীন অঙ্গুলী। 


উপারিউন্ত বৈশিষ্ট্গ7ীল দেখে-সনান্ক করা যায় যে, কোলাব্যাঙ ও 
কুনোব্যাঙ উভচর শ্রেণীর প্রাণী ৷ 


১০০ J প্রাণ ও প্রকীতি 
E. মত্স্য 


পৃথক পৃথক অনাক্তকরণ বৈশিষ্ঠ 


1. ৫) রুইমাছ ৪ মাকুর মত দেহ, পুচ্ছ পাখসা 'দ্ব-খাঁণ্ডত ৷ 
৫) খাঁজ যুন্ত ভোঁতা তুণ্ড (9703), উহা উপরের চোয়াল থেকে 
পা্ব রেখা বর্তমান । 


অনেকখাঁন বাইরের 1দকে প্রসারিত ৷ 


Fig. 8.33 ৪ 


রুইমাছ 


(i) - মুখে উপরে ও নীচে ঝালর যুক্ত ঠোঁট এবং ঠোঁটের উপরে ও 


সং্পন্ট ভাঁজ দেখা যায় । দেহ 
2: কাভলামাছ £ () দেহের 


পাচ্ছিল আঁইশে ঢাকা । 


মস্তকদেশ অন্যান্য অংশ) থেকে 


বোশ সংগঠিত ও চওড়া । দেহ পাঁচ্ছল আঁইশে আবৃত । 


Fig. 8.34 2 কাতলামাছ ] 
() নীচের চোয়াল খুব বড় এবং ম্খাছদ্র খব প্রসারিত । 
(৪) কাতলামাছের উপরের চোয়ালে কোন ঠোঁট (Lip) থাকে না! 
3; ল্যাটামাছঃ () লন্বাগে 
মস্তক কিছুটা নীচের দিকে চাপা । 


[লাকার কালচে সবুজ রঙের দেহ, 


দি 


উদ্ভিদ ও প্রাণী সনান্তকরণ ১০১ 
(9) পজ্ঠে ও অত্কীয় পাখনা দীর্ঘ ৷ 


Fig. 8.358 ল্যাটামাছ 
রঃ মদ্তকের উপরে শক্ত আঁইশ থাকে ৷ - 
১ দিজিমাছ ৪ ()) অ‘ইশাবহীন, 1সসার মত রঙ 'বাঁশ্ট, 
ছিমছাম দেহগঠন য্যন্ত মাছ । < 


এ Fig. 8.36£ 'সা্গমাছ 
(a) তুলনামূলকভাবে লম্বা চারজোড়া গুম্ফ মুখে অবাদ্ছত ।' 
= - ৫8) পঢষ্ঠদেশে আঁতক্ষ:দ্র একটি পচ্ঠেপাখনা । 
৮555, মাগুরমাছ £ (€) মস্তক চওড়া এবং চাপা । 


২২২২২২২২১৯৯ 


() মুখে তিন জোড়া গুম্ফ, উপরের চোয়ালের 
বত ্‌ | দুইটি গল্ফ 
 &&) পণ্ঠদেশীয় পাখনা দীর্ঘ । 


‘Fig. 8.373 মাগুরমাছ 


১০২ প্রাণ ও প্রকাতি 


6. কইমাছ ৪ ৫) কালরগের দেহ, কাঁটাযুন্ত আঁইশ দ্বারা আবৃত ; 
পেটের দিক হলদে । 


Fig. 8.38 £ কইমাছ 

(i) উপরের ঠোঁট নীচের ঠোঁট অপেক্ষা অনেক বোশ লম্বা । 

(0) পঞ্ঠেপাখনা অগ্র ও পশ্চাৎ দুই অংশে বিভক্ত, অগ্র অংশ দীর্ঘ 
এবং শন্ত কাঁটাযুক্ত ; পশ্চাং অংশ ক্ষদদ্র এবং নরম কাঁটাযাস্ত। 


রুই, কাতলা, ল্যাটা, সা, মাগুর ও 


কাটাযন্ত জোড় ও বিজোড় পাখনা বর্তমান থাকায় উহারা সকলেই মহন্ত 
জাতীয় প্রাণী । | 


কই মাছের প্রত্যেকের দেহে 


F. শঙ্কু কম্বোজ জাতীয় প্রাণী 
__ সনাক্তকরণ বৈশিষ্ট্য 


1 শামুক ঃ () চওড়া মাখযান্ত দেহখোলক, খোলকের মুখে 
একটা ঢাকান থাকে। উহা পেছনের দিকে পেঁচিয়ে ভ্রমশ সরু হয়ে 


শঙ্কর আকাতি গঠন করে । 


(৮) “তকে দই জোড়া কাঁ্ষকা ও একজোড়া চক্ষু থাকে। দ্বিতীয় 
জোড়া কাকা প্রথম জোড়া অপেক্ষা দৈ্ঘেয বড়। 


উীদ্ভদ ও প্রাণী সনান্তকরণ ১০৩ 


(i) অঙ্কীয়দেশে মাংসল পা থাকে । 
কোলক 


Fig. 8.39 £ শামুক 


দ্বেহকে আবৃত রাখে ; খোলক দুইটি পৃজ্ঠদেশ বরাবর কব্জ্বার মত 


Fig. 8.40 2 ঝিনুক 


(1) অঙ্কীয়দেশে কপাটিকা সদৃশ খোলকের মধ্য দয়ে ্রকোণাকার 


মাংসল পা বোরয়ে আসে । 


(8) বাইরে থেকে দুইটি সাইফন ছিদ্র দেখা যায় । 
| শামুক ও নক কম্বোজ বা শদ্কুজ জাতীয় প্রাণী। 


১০৪ প্রাণ ও প্রকাতি 


0. সন্ধিপদ প্রাণী 
পৃথক পৃথক সনাক্তকরণ বৈশিষ্ট্য 
1- গলদা চিংড়ি ৪ 0) দেহ-_শরঃবক্ষ ও উদরে বিভক্ত ; শিরঃবক্ষ 
ক্যারাপেস নামক খোলকে আবৃত ; উহার আগায় রস্ট্রাম নামে করাতের 
মত বস্তু থাকে । : 


উদ্ভিদ ও প্রাণী সনান্তকরণ ১০৫ 
(7) আঁতক্ষদ্র উদর অংশ ভাঁজকরা অবস্হায়. শিরবক্ষের নীচে 
গুটানো থাকে । 
(7) পাঁচ জোড়া সাম্ধিযুন্ত উপাঙ্গ বর্তমান, উহাদের মধ্যে প্রথম 
জ্বোড়ার'আকার খুব বড় এবং শেষ খন্ডে একটা বৃহৎ {চমটা আকৃতির 
গঠন দেখা যায় । | 


3. আরশোলা 8 () ঘন বাদামী রঙের দুই জোড়া পুর পালক 
?পঠের উপর থাকে; ভেতরের হালকা পালক জোড়া উড়তে সাহায্য করে। 


চা. 8.43 £ আরশোলা 
€) বক্ষদেশে তিননজোড়া সান্ধিষন্ত পদ-উপাঙ্। 
(i) উদরের দশম খন্ডের-উভয় পার্শ্বে একজোড়া পায়ুকুচ্চ থাকে । 


(4. মশ৷ঃ () পৃজ্ঠদেশে একজোড়া ছঠছট্‌ দাগষুন্ত ডানা 
থাকে৷ “দ্বিতীয় জোড়া ডানা খুব ছোট । 
08) মুখের সঙ্গে সরব ও স:চালো চোষক নলযন্ত থাকে এবং 
বক্ষদেশে {তন জোড়া সীন্ধযুক্ত পদ-উপাঙ্গ থাকে । 


১০৬ প্রাণ ও প্রকাত 


() মস্তকের সঙ্গে ফ্ন্ত থাকে একজোড়া বুরূশের মত শহ্ ! 


রঃ Fig. 8.44 £ মশা 
5. মাকড়সা £ (৫) দেহ উপরে-নীচে ‘অল্প চাপা, :একটা-*সঘু 
অংশের সাহায্যে শিরঃবক্ষ ও উদর অংশ যযন্ত থাকে । 2 দেহের:প্রথমাংশ 
ম অংশের তুলনায় অনেক ছোট । 


(i) শিরঃবক্ষের পশ্চাৎ অংশে চারজোড়া নখরয্ত সান্ধল চলন . 
পদ থাকে । } 


 - 


টস 


3 


উদ্ভিদ ও প্রাণী সনান্তকরণ ১০৭ 


(7) চওড়া উদর অংশ ক্রমশ সর, হয়ে শেষ হয় ; শেষ উদর খন্ডে 
একট; বষের থাঁল-ও থাঁল সংলগ্ন হ'্ল থাকে । 


Fi. 8.46 £ কাঁকড়া বিছা 
(i) শিরঃ্বক্ষে চার জোড়া পা আছে । 


7. কেনপ্েঃ (i) বেলনাকার দেহ কেবলা মস্তক ও উদর অংশে 
বভন্ত, বক্ষদেশ বাঁলতে কোন অংশ নেই । 


Fig. 8.47: কেন্নো 


(ii) একজোড়া শুঙ্গযুক্ত মস্তক নীচের দিকে নোয়ানো অবদ্হায় 
থাকে । 

(ii) উহাদের অসংখ্য জোড়া পদ-উপাঙ্গ এবং প্রথম তিনাট দেহখন্ডে 
একজোড়া করে পদ-উপাঙ্গ থাকে এবং শেষের দিকের প্রত্যেক খন্ডে 
দুইজোড়া করে খুব ছোট ছোট সান্ধল পদ-উপাঙ্গ থাকে। 

গলদাচিংড়, কাঁকড়া, আরশ্যেলা, মশা, মাকড়সা, কাকড়াঁবছা ও 


কেন্লোর প্রত্যেক ক্ষেত্রে সাঁন্ধয;ন্ত পদ-উপাঙ্গ থাকে বলে উ 
প্রাণী । হারা সন্ধিপদী 


প্রাণ ও প্রকীতি 
H. আ্যানিলিডা বা অন্ুরীমাল প্রাণী 
পৃথক পুথক সনাক্তকরণ বৈশিষ্ট্য 
1. কেঁচো () সর লম্বা নলাকীতি দেহ; উহা পরপর সাজানো 
অনেকগুলি আংটির মত খন্ড ?দয়ে গাঠত। এই প্রাণীটর ?পঠের দিক 


কালচে বাদামী । নীচের দিকের রঙ হালকা বাদামী । পিঠের মধ্যরেখা 
বরাবর একটা কাল দাগ দেখা যায় L 


Fig. 8.49 £ জোঁক 


নৰ দেহ উপরে-নশচে চাপা, কে'চোর মত আংটর সাহায্যে দেহ 
|| 


5) দেহ সামনের দিকে সরু, পশ্চাৎভাগ অপেক্ষাকৃত মোটা ৷ 
এরও ছোকের দেহ আংটির মত অসংখ্য বন্ডের সাহায্যে গঠত 
বলে এরা যে গোষ্ঠাঁভুন্ত প্রাণী তাদের অস্গুরীমাল 

হয়। 


বা আনিভিড। বলা 


০০ 


উদ্ভিদ" ও প্রাণী সনান্তকরণ ১০৯ 
প্রশ্নাবলী |! 


১। '()) সনান্তকরণ কাকে বলে ? কি দেখে জীবকে সনান্ত করা বার ? জীবকে 
পৃথক পৃথক ভাবে সনান্তকরণের শক প্রয়োজনীয়তা? (i) একবীজপত্রী ও. 
[দ্ধ-বীজপন্রী উদ্ভিদের দুটি করে সনান্তকরণ বৈশিষ্ট্য লিখ । প্রত্যেক ক্ষেত্রে দুটি করে 
উদাহরণ দাও. (i) সপু*্পক ও অপু্পক উদ্ভিদের দুটি উদাহরণ দাও । 
প্রত্যেক ক্ষেত্রে উহাদের দুটি করে বৈশিষ্ট্য লিখ । (%) পাইন গাছ কোন্‌ জাতীয় 
উদ্ভিদ ?. উহার তিনাঁট সনান্তকরণ বৈশিষ্ট্য লিখ। (৮) দুটি ছত্রাক জাতীর 
উদ্ভিদের নাম লিখ এবং প্রত্যেক ক্ষেত্রে তিনাট বৈশিষ্ট্য উল্লেখ কর ৷ (৮) ফার্ণ? 
মস ও স্পাইরোগাইরার দুটি করে সনাক্তকরণ বৈশিষ্ট্য লিখ । উহাদের *্ব স্ব 
উল্লেখ কর। * 7 

হ। নিম্নলিখিত বিভাগগৃির প্রত্যেক ক্ষেতে দুটি করে সনাক্তকরণ বৈশিষ্ট লিখ 
এবং প্রত্যেক বিভাগের দি করে প্রাণীর নাম উল্লেখ কর__ 

(8 স্তন্যপারী, (8) পক্ষী, (৫8) সরাসপ, (i) উভচর, ( মৎসা, 
(vi) শম্বুক, (V১) সণ্ধিপদ, (Vii) অঙ্গুরীমাল। 

"৩! নিনলিখিত প্রাণীগুলির তিনটি বরে বৈশিষ্ট্য লিখ ও উহাদের নিজ নিজ 
{বভাগ উল্লেখ কর ৷ 

কে*চো; কাতলা মাছ, পায়রা, মানুষ, সাপ, শামনক, টিকা্টাক, কাঁকড়া, 
মাকড়সা ৷ 

৪1 নিম্নালাখত উদ্ভদগযীলর তিনটি করে বৈশিষ্ট্য উল্লেখ কর এবং উহাদের 
পৃথক পৃথক বিভাগ লিখ । 

বাঁশ, তাল, আ্যাগাঁরকাস, পাইন, মস, বটগাছ, মটরগাছ, ঘাস, কলাগাছ? ধান, 
িউকর । 

৫ নীচের উত্তিগল ভুল থাকলে শ:দ্ধ করে লিখ 

(i) সাপ অমেরুদন্ডী প্রাণী । (7) পাহাড়ের মসগাছে গোলাপী রঙের ফুজ- 
ফোটে। (8) বানর স্তন্যপায়ী প্রাণী নহে। (৮) সকল পক্ষার ‘দেহে পালক 
থাকে না। (৬) কোন্‌ কোন্‌ পক্ষীর পায়ে পাঁচাটি করে আঙুল থাকে £ 
(Vi) আরশোলার বক্ষে চারজোড়া পা থাকে। (2) কেনো আ্যানালিড 
বিভাগের প্রাণী । (৬71) কাঁকড়া মেরুদণ্জন প্রাণী । (৯) ‘ কাঁঠাল গাছে ফুল 
ফোটে না। (x) পাইন গাছের ফল দেখতে খুব সন্দর | 


ও। শঃশ্যচ্ছান প;রণ কর? 


(i) মাকড়সার শিরঃবক্ষে _ পা থাকে। () স্তন্যপায়ী প্রাণীর দেহ = 
আবৃত। (1) চিধাঁড়র দেহে _ উপাঙ্গ থাকে। (1) মসের মাথায়-- 


১১০ প্রাণ ও প্রকাতি 


দেখা যার। (%) নারকেল গাছ _উীদ্ভদ। (৬) ফার্ণ গাছে ফুল _ 
না। (৮) ব্যাঙ _ জাতীয় প্রাণী। (৮) কাঁকড়া [বহার দেহের শেষ 
প্রান্তে _ থাকে। 


নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন £ 
৭। সঠিক উত্তরের পাশে ‘ ২/-চিহ দাও £ 


(ক) আমগাছ £_ (i), সপৃত্পক ি-বীজ পত্নী উদ্ভিদ [0], (i) এম-বীজপরণ 
সপং্ক উদ্ভিদ (0, (i) অপুষ্পক দ্বি-বাঁজপন্ৰী উদ্ভিদ ] 

(থ) কঁঠাল গাছকে সনান্তকরার একটি বৈশিষ্ট্য £_(i) পাত্মর আক্বাত 0, 
(1) উহার মুচি বা ই'চড় (0, (ii) পাতার জালকাকার শিরা বিন্যাস [1 

(গর) বটগাছকে সনান্ত করা সম্ভব উহার £(i) মোটা মোটা থামের মত অস্থানিক 
মল দেখে 07৮ (i) শাঁসালো গোলাকার ও ফাঁপা পঢ়্পোধার দেখে (0, (i) বড় 
চকচকে ঘন পাতা দেখে (01 

(ঘ) তে'তুল গাছের পাতা £-(i) সরল, () যৌগিক [0, (ii) এক 
পক্ষল যৌগপত্র বিশিষ্ট [2] 

(ঙ) মটর গাছ চেনা সম্ভব উহার £_:() পন্ধকাকার্য দেখে [2, 
উপপন্ন দেখে 0, (i) প্রজাপাতসম পঢ্প দেখে [1 

() মোটা চামড়ার মত নৌকাকাতির এক ধরনের বলত মঞ্জুরী পত্র দেখা যায় £_ 
ধান গাছে 1, (i) নারিকেল গাছে 7, (iii) কাঁঠাল গাছে [1 

(ছ) বানর, গর; ও ছাগল স্তন্যপায়ী প্রাণী। কারণ উহাদের ঃ 
আছে [7, (ii) একজোড়া করে চোখ আছে 7, (i) প্রত্যেকের 
আছে []। 

(জ) পায়রা, কাক ও ময় পক্ষী শ্রেণীতে পড়ে, কারণ £--() উহাদের 


প্রত্যেকের ডানা আছে .[0, (i) প্রত্যেকের ঠোঁট আছে [7১ (i) প্রত্যেকের দেহ 
পালকে আবৃত [1 


(fi) ফলকাকার 


(i) লেজ 
গায়ে লোম 


(ঝ) পাইন গাছ জন্মে £_() সদন্দরবনে [7১ (ii) প্রিয়ার অযোধ্যা 
পাহাড়ে [11 (i) হিমালয়ের সুউচ্চ পার্বত্ভূমিতে [1 


(ও) টকটাক, সাপ মরীসপ জাতীয় প্রাণী, 8 
প্রাণী শিকার করে খায় [7], ( তি 


উীদ্ভদ ও প্রাণী সনাক্তকরণ ১১১ 


(8) রুই ও মাগুর মৎস্য শ্রেণীভুক্ত প্রাণী, কারণ £-0) উহাদের দেহ [পাচ্ছিল 
পদার্থ রা আবৃত [2১ (ii) প্রত্যেকের দেহে লেজ আছে [0, (3) প্রত্যেকের দেহে 
কাঁটাযুক্ত জোড় ও জোড় পাখনা বর্তমান 01 

(ড) আরশোলা পতঙ্গশ্রেণীর প্রাণী, কারণ £$_(i) উহাদের দুই জোড়া ডানা 
আছে [2], (1) উহাদের বক্ষ দেশে [তিন জোড়া সাম্ধয্ত পা আছে 0, (3) উহারা 
উড়তে পারে []। 

(6) মাকড়সার বক্ষদেশে £_(0) দই জোড়া সান্ধযাস্ত পা আছে 7, (ii) তন 
জোড়া পা আছে [0, (1) চার জোড়া সাঁন্ধযুন্ত পা আছে []। 

(৭) কে*চো অঙ্গুরীমাল পর্বের প্রাণী, কারণ £_(i) দেহ নলাকাঁত 2, 


(ii) দেহ অসংখ্য আংটির মত খন্ডের সাহায্যে গঠিত [0১ (8). উহরে পিঠের দিকে 
কালচে বাদামী [1 


মৌখিক প্রশ্ন ঃ 


0) কাঁকড়া ?বছার শিরঃবক্ষে কয় জোড়া পা থাকে? (83) তিনটি সন্ধীপদাী 
প্রাণীর নাম কর। (i!) জীবজগতের প্রধান দুইটি বিভাগের নাম কর ৷ (3৮) বটবৃক্ষের 
ফুল কোথায় থাকে? ()- কচুরিপানার ফুলের রঙ কি? (৮) মটর গাছে কৈ 
আকৃতির ফুল ফোটে ? (ii) পদ্ম চাক কাকে বলে? (৬1) চমসা কাকে বলে? 
(») ঘাসের কোন: অংশ থেকে গুচ্ছমুল বের হয়? (5) একটা টৌরভোফাইটা 
জাতীয় অপূষ্পক উদ্ভিদের নাম কর। (১1) রাইজয়েত কাকে বলে? (1) মস্‌ 
কোন্‌ জাতীয় উীদ্ভদ ? (1) স্পাইরোগাইরার একটি বৈশিষ্ট্য বল ? (%) পনড্‌- 
লুক কাকে বলে? (৮) ক্লোরোফিলাবহীন এক প্রকার ডীচ্ভদের নাম বল। 
(1) আযাগাঁরকাসকে চিনবার উপায় {ক ? (২৬1) গরুর লেজ ও ছাগলের লেজের 
মধ্যে একটা পার্থক্য বল। (৮) কোন প্রাণীর তারারন্ধ্র লম্বালীম্বি্ভাবে চেরা ? 
(Xx) পায়রার এমন একটা বৈশিষ্ট্য বল যাহা পক্ষী ছাড়া অন্য কোন প্রাণীতে 
নাই। (৯৯). কুনোব্যাঙের সামনের পায়ে কয়টা আঙ্গুল? (৭) শিঙ্গি ও মাগুর 
মাছের পৃষ্ঠ পাখনার মধ্যে ?ক পার্থক্য ? (৯7) চিংড়ির দৃইটি বৈশিষ্ট্য বল। 
(11) মশার ডানার সংখ্যা কত? (৯: কাঁকড়া ছার হূল কোথায় থাকে ? 


